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েকারআন  মজীেদর  েবশ  কেয়কিট  আয়ােত  সামগ্িরকভােব  িবচারব্যবস্থােক  তুেল  ধরা  হেয়েছ।  তাই  আমােদর  জন্য  এ
আয়াতগুেলােক  গভীরভােব  পর্যােলাচনার  প্রেয়াজন  রেয়েছ।  িনম্েনাক্ত  পাঁচভােগ  িবভক্ত  কের  আমরা  এ  আয়াতসমূহ

:  অধ্যয়ন  করব  এবং  তা  েথেক  অভীষ্ট  উপসংহাের  উপনীত  হব

;১. িবচােরর প্রেয়াজনীয়তা-যা মানুেষর সামািজক জীবেনর জন্য অপিরহার্য

;২. িবচােরর মানদণ্ড

;৩. িবচারেকর জন্য আচরণিবিধ,তাঁর গুণাবলী,অিধকার ও িবেশষ দািয়ত্ব-কর্তব্য

৪. ওহী দ্বারা িনর্ধািরত নীিতমালা অনুসরেণ মামলার পক্ষদ্বেয়র দািয়ত্ব এবং এর িবেরািধতা ও িবচারব্যবস্থার
উৎস েথেক যা উৎসািরত হেয়েছ েস সম্পর্েক প্রশ্ন েতালা হেত িবরত থাকা এবং

৫. িবচার সংশ্িলষ্ট িবষয়ািদ,েযমন সাক্ষ্য দান এবং সাক্ষীেদর দািয়ত্ব-কর্তব্য।

আমরা  এসব  গুরুত্বপূর্ণ  িবষয়  িনেয়  আেলাচনা  করব  এবং  এসব  িবষয়  সম্পর্েক  েকারআন  মজীেদর  দৃষ্িটভঙ্িগ
পর্যােলাচনা  করব।

১. িবচােরর প্রেয়াজনীয়তা

মানুষ একিট সামািজক প্রাণী। েস িনেজেক কখেনাই অন্যেদর েথেক পুেরাপুির িবচ্িছন্ন করেত এবং একাকী জীবনযাপন
করেত  পাের  না।  অন্যিদেক  েযেহতু  প্রিতিট  মানুেষরই  িনজস্ব  িবেশষ  ধ্যান-ধারণা,গুণ-ৈবিশষ্ট্য  ও  আচরণ  রেয়েছ



যােত  তার  প্রকৃিত  অভ্যস্ত  এবং  যা  অন্যেদর  সােথ  অংশত  বা  পুেরাপুির  অংশীদার  হওয়া  ছাড়াই  তােক  িবেশষািয়ত
কের,েসেহতু  েস  অন্যেদর  সােথ  পুেরাপুির  খাপ  খাইেয়ও  চলেত  পাের  না।  মানুষ  যিদ  একাকী  ও  পুেরাপুির  সমাজ
িবচ্িছন্ন  জীবনযাপন  করেত  না  পাের,েতমিন  অন্যেদর  সােথ  পুেরাপুির  খাপ  খাইেয়  চলেতও  না  পাের,েসক্েষত্ের
িনঃসন্েদেহ ব্যক্িতেদর ও েগাষ্ঠীসমূেহর মধ্েয মতপার্থক্য সৃষ্িট হেবই। এমতাবস্থায় িবেশষ িবেশষ স্বার্েথর
প্রশ্েন তােদর মধ্েয িবেভদ সৃষ্িট হেব ও িবেরাধ েদখা েদেব েয ক্েষত্ের প্রত্েযেকই তার িনজস্ব স্বার্েথর
দৃষ্িটেকাণ েথেক দৃষ্িটপাত করেব। তাই েলাকেদর অনুসরণীয় কতগুেলা সাধারণ িনয়ম না থাকেল এবং সত্য ও িমথ্যার
মধ্েয পার্থক্য করার জন্য েকােনা মানদণ্ড না থাকেল সমাজব্যবস্থা িবপর্যস্ত হেয় পড়েব,মানব সমাজ েভঙ্েগ পড়েব
এবং জনগেণর সামষ্িটক িবষয়ািদেত িবশৃঙ্খলা েদখা েদেব। েকারআন মজীেদর িবিভন্ন আয়ােত এ িবষেয়র উল্েলখ রেয়েছ।
এখােন উল্িলিখত প্রথম িবষয়িট অর্থাৎ মানুষ েয একিট সমািজক জীব েস সম্পর্েক আল্লাহ্ তায়ালার কালােম উল্েলখ

: করা হেয়েছ। এরশাদ হেয়েছ

يا أّها الناّس إناّ خلقناكم من ذكر و أنثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا

েহ মানবমণ্ডলী! অবশ্যই আিম েতামােদরেক একজন পুরুষ ও একজন নারী েথেক সৃষ্িট কেরিছ এবং েতামােদরেক িবিভন্ন“
(েগাষ্ঠী ও েগাত্র বািনেয়িছ যােত েতামরা (পরস্পেরর সােথ) পিরিচত হেত পার।” (সূরা হুজুরাত : ১৩

মানুষ  যিদ  প্রকৃিতগতভােব  সামািজক  না  হেতা  এবং  ব্যক্িতরা  যিদ  যার  যার  মেতা  জীবনযাপন  করেত  পারত  তা  হেল
েগাষ্ঠী  ও  েগাত্েরর  প্রেয়াজন  হেতা  না।  কারণ,েস  ক্েষত্ের  তােদর  পরস্পেরর  সােথ  পিরিচত  হওয়ারও  েকােনা

প্রেয়াজন  হেতা  না-যা  সামািজক  বন্ধেনর  ওপর  িনর্ভরশীল।

: দ্িবতীয় িবষয়িট অর্থাৎ দ্বন্দ্েবর অিনবার্যতা সম্বন্েধ আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ কেরন

و لو شاء ربكّ لجعل الناّس أمّة واحدة و لا زالون مخلفن إلا من رحّم ربكّ

আর  আপনার  রব  যিদ  চাইেতন  তা  হেল  মানবমণ্ডলীেক  অবশ্যই  একিট  একক  আদর্িশক  জনেগাষ্ঠী  বানােতন  এবং  আপনার  রব“
(যােদরেক অনুগ্রহ কেরেছন তারা ব্যতীত সকেলই মতিবেরাধ করেতই থাকেব ।” (সূরা হুদ : ১১৮-১১৯

 : আল্লাহ্ তায়ালা অন্য এক আয়ােত এরশাদ কেরন

و على الله قصد السّبل و منها جائر و لو شاء لهدىكم أجمعن

আর  পথ  পদর্শেনর  দািয়ত্ব  আল্লাহরই  এবং  (কতক  েলাক)  তা  েথেক  ভ্রষ্ট  হয়।  আর  িতিন  যিদ  চাইেতন  তা  হেল  অবশ্যই“
(েতামােদর সকলেকই সিঠক পেথ পিরচািলত করেতন।” (সূরা নাহল : ৯

বস্তুত সকল মানুষেক একিট মাত্র জািত বানােনা িঠক হেতা না। কারণ,এরূপ হেত বাধ্য করা হেল তা মানিবক দািয়ত্ব-
কর্তব্েযর  সােথ  সামঞ্জস্যহীন  হেতা।  েতমিন  তা  স্েবচ্ছাপ্রেণািদত  িবকাশ  ও  উন্নয়েনর  সােথও  সামঞ্জস্যহীন
হেতা। প্রকৃতপক্েষ তা প্রজ্ঞার সােথও সামঞ্জস্যহীন হেতা,কারণ,সামগ্িরকভােব মতপার্থক্য কল্যাণকর,পিবত্র ও
সমর্থনীয়। িনন্দনীয় হচ্েছ েসই মতপার্থক্য যা ভুল পথ েথেক সিঠক পথ সুস্পষ্ট হেয় যাওয়া এবং সত্েযর ব্যাখ্যা-



িবশ্েলষণ উপস্থািপত হবার পেরও উদ্ভূত হয়। আল্লাহ্ তায়ালা েকারআন মজীেদ এ দুই ধরেনর মতপার্থক্েযর উল্েলখ
: কেরেছন। এরশাদ হেয়েছ

كان الناّس أمّة واحدة فبعث الله النبّّن مبشّرن و منذرن و أنزل معهم الكاب بالحقّ ليحكم بن الناّس فيما
اخلفوا فيه و ما اخلف فيه إلا الّذن أوتوه من بعد ما جاءتهم البيّنات بغيا بينهم فهدى الله الّذن آمنوا لما

اخلفوا فيه من الحقّ إذنه و الله هدى من يّشاء إلى صراط مستفيم

মানবমণ্ডলী  (আিদেত)  একিট  মাত্র  জনেগাষ্ঠী  িছল।  অতঃপর  আল্লাহ্  সুসংবাদদাতা  ও  সতর্ককারী  রূেপ  নিবগণেক“
প্েররণ  করেলন  এবং  তাঁেদর  সােথ  সত্যতা  সহকাের  িকতাব  নািযল  করেলন  যােত  তারা  েলােকরা  েয  িবষেয়  মতিবেরােধ
িলপ্ত  হেয়িছল  েস  িবষেয়  তােদর  মধ্েয  অকাট্য  ফয়সালা  কের  েদন।  আর  েকবল  তােদর  িনকট  অকাট্য  প্রমাণসমূহ  এেস
যাওয়ার পের তােদরেক তা  েদয়া হেল িবদ্েরাহাত্মক মানিসকতাবশত তারা িনেজেদর মধ্েয মতিবেরাধ কেরিছল। অতঃপর
যারা  ঈমান  আনয়ন  করল  আল্লাহ্  তােদরেক  স্বীয়  অনুমিতক্রেম  তােদর  িবেরাধীয়  িবষেয়  পথ  প্রদর্শন  করেলন।  আর

(আল্লাহ্  যােক  চান  সরল  পেথ  পিরচািলত  কেরন।”  (সূরা  বাকারাহ্  :  ২১৩

উপিরউক্ত আয়ােতর প্রথম অংশ েথেক এ মর্েম উপসংহাের উপনীত হওয়া যায় েয,আিদ যুেগর মানুষ িচন্তা-িবশ্বােসর িদক
েথেক খুবই সহজ-সরল িছল। তারা িছল সুস্থ প্রকৃিতর অিধকারী,এমনিক সমগ্র জািতর অন্য সদস্যেদর সােথ কতক িবষেয়
মতপার্থক্য  েপাষণ  করেলও  তারা  পথভ্রষ্টতা  ও  কুপ্রবৃত্িত  েথেক  দূের  িছল।  েযেহতু  মানুষেক  পূর্ণতায়  উপনীত
হবার জন্য সৃষ্িট করা হেয়েছ এবং মতপার্থক্য তার িবকােশর িবিভন্ন স্তেররই অংশিবেশষ,েসেহতু তার জীবেনর চলার
পেথ  এ  ধরেনর  মতপার্থক্য  িছল  অিনবার্য।  তাই  এ  সব  মতপার্থক্েযর  ফয়সালা  কের  েদয়া  এবং  সত্যেক  সুস্পষ্ট  কের
েদয়ার  লক্ষ্েয  আল্লাহ্তায়ালা  তােদর  দ্বন্দ্ব-সংঘােতর  সময়  সত্য  সহকাের  িকতাব  নািযল  কেরন।  িকন্তু  সত্য
স্পষ্ট  হেয়  যাওয়ার  পের  েলােকরা  দুই  ভােগ  িবভক্ত  হেয়  েগল।  এক  দল  আল্লাহর  িকতােবর  ওপর  ঈমান  আনল  ও  তাঁর
িবধানসমূহ অনুসরণ করল,অন্যরা ঔদ্ধত্যবশত তাঁর ওপর ঈমান আনয়ন েথেক িবরত থাকল। এ মতপার্থক্য হচ্েছ িচন্তা-

িবশ্বাস ও প্রত্যয় সংশ্িলষ্ট মতপার্থক্য। আর এ হচ্েছ খুবই দূষণীয় মতপার্থক্য।

তৃতীয় িবষয়িট হচ্েছ,মতপার্থক্েযর িবষেয় ফয়সালা করার জন্য একিট সাধারণ িনয়ম-নীিত িনর্ধারণ। আল্লাহ্তায়ালা
: তাঁর আয়ােত এ িদেকই ইঙ্িগত কেরেছন

بل كذّبوا بالحقّ لَمّا جاءهم فهم في أمر مرج

িকন্তু  তােদর  িনকট  যখন  সত্য  আগমন  করল  তখন  তারা  তা  প্রত্যাখ্যান  করল।  বস্তুত  তারা  িদশাহারা  অবস্থায়“
(িনমজ্িজত  রেয়েছ।”  (সূরা  ক্বাফ  :  ৫

আল্লাহ্তায়ালা তােদর এ িবশৃঙ্খল অবস্থার জন্য তােদরেক ভর্ৎসনা কেরেছন। বস্তুত তারা সত্যেক প্রত্যাখ্যান
করার কারেণ সংশেয় িনপিতত হেয়েছ। আল্লাহ্তায়ালা তােদরেক সত্য গ্রহণ করা এবং সিঠক ব্যবস্থার অনুসরেণর জন্য
আহ্বান জািনেয়েছন। ইসলাম প্রিশক্ষণ,িশক্ষাদান,শৃঙ্খলা প্রিতষ্ঠা ও পিরশুদ্ধকরেণর মাধ্যেম এ সব মতপার্থক্য
দূরীভূত  কের  থােক।  ইসলাম  আল্লাহ্  তায়ালার  সুদৃঢ়  রজ্জুেক  আঁকেড়  ধরা  এবং  সংঘাত  হেত-যা  সামািজক  ৈবসাদৃশ্য
েথেক উদ্ভূত হয়-িবরত থাকার জন্য আহ্বান জািনেয়েছ। ইসলাম ঈমানদারেদর মধ্েয ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য সৃষ্িট কেরেছ



এবং  তােদরেক  পরস্পেরর  প্রিত  ‘দয়ার্দ্র’  বািনেয়েছ,যিদও  ‘তারা  কােফরেদর  িবরুদ্েধ  অত্যন্ত  কেঠার’  (সূরা  আল
ফাত্হ : ২৯) এছাড়া ইসলাম মুিমনেদরেক িমথ্যার িবরুদ্েধ লড়াইেয় ‘সীসাঢালা প্রাচীেরর’ সােথ তুলনা কেরেছ (সূরা
আস  সফ  :  ৪)  েতমিন  ‘তারা  পরস্পেরর  বন্ধু  ও  সহায়ক  যারা  ভাল  কােজর  আেদশ  েদয়  ও  মন্দ  কাজ  প্রিতহত  কের’  (সূরা
তাওবাহ্ : ৭১) ইসলাম তােদর প্রিত ‘সকেলই শান্িত বা সন্িধেত প্রেবেশর’ আহ্বান জািনেয়েছ (সূরা বাকারাহ্ : ২০৮)
এবং ইসলােমর বৃত্ত বা পিরমণ্ডল েথেক এমনিক এক ইঞ্িচও দূের সের েযেত িনেষধ কেরেছ। কারণ ‘েয েকউ সমষ্িট েথেক
িবচ্িছন্ন হেয় যায় েস শয়তােনর কবেল পেড় যায়,িঠক েযভােব পাল েথেক িবচ্িছন্ন েভড়ােক েনকেড় েখেয় েফেল।’ মহান
আল্লাহ্ তায়ালা তােদর প্রশংসা কেরেছন যারা িনেজেদর জন্য ও ঈমােনর ক্েষত্ের অগ্রবর্তী তােদর ভাইেদর জন্য
আল্লাহর িনকট ক্ষমা প্রার্থনা কের এবং ঈমানদারেদর প্রিত স্বীয় অন্তঃকরেণ যােত েকােনারূপ িবদ্েবষ না থােক

েসজন্যও েদায়া কের (সূরা হাশর : ১০)।

মতিবেরাধ  দূরীকরণ  এবং  অন্তের  যােত  িবেরাধ  জন্ম  িনেত  না  পাের  অথবা  আচরেণ  যােত  তার  প্রকাশ  না  ঘেট,েসজন্য
উপিরউক্ত  ৈবিশষ্ট্যসমূহ  ছাড়াও  আেরা  িবিভন্ন  সমুন্নত  গুণাবলীর  প্রেয়াজন  রেয়েছ।  এজন্যই  ইসলাম  েলাকেদরেক
স্মরণ কিরেয় েদয় েয,তারা তােদর অন্তের যা িকছু েগাপন কের এবং তােদর আচরেণর মাধ্যেম যা িকছু প্রকাশ কের,তার

সবিকছুই আল্লাহ্ তায়ালা অবগত আেছন।

সামািজক শৃঙ্খলা ও সামািজক ঐক্েযর েহফাজেতর লক্ষ্েয িবেরােধর িনরসন অপিরহার্য আর তা িনরসেনর জন্য সমস্ত
িবেরাধপূর্ণ িবষেয়র িবচার-ফয়সালার ভার আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূেলর ওপর েসাপর্দ করা অপিরহার্য। অতএব,িবেরাধীয়
িবষেয়  আল্লাহ্  তায়ালােকই  িনেত  হেব  এবং  এ  ব্যাপাের  তাঁেক  বাদ  িদেয়  অন্য  কােরা  দ্বারস্থ  হওয়া  যােব  না।
কারণ,িবেরাধ  িনরসেণর  ক্েষত্ের  তাঁর  ফয়সালাই  হচ্েছ  ৈবধ  ফয়সালা  এবং  আল্লাহ্  ও  তাঁর  রাসূল  (সা.)  েয  িবষেয়

ফয়সালা িদেয়েছন েস িবষেয় কােরা জন্যই অন্য েকােনা ফয়সালা েবেছ েনয়ার অিধকার েনই।

বস্তুত  একিট  সুিবচারপূর্ণ  আইন-ব্যবস্থা  প্রিতষ্ঠা  এবং  সামািজক  িবষয়ািদেত  িবশৃঙ্খলা  প্রিতহত  করার
িনশ্চয়তা  িবধােনর  জন্য  িবচারব্যবস্থা  অপিরহার্য।  প্রিতিট  িজিনসেক  তার  যথাস্থােন  স্থাপন,প্রত্েযক
অিধকারীেক  তার  অিধকার  প্রত্যর্পণ  এবং  প্রত্েযেক  যােত  তার  প্রাপ্য  েপেত  পাের,েসজন্য  িবচারব্যবস্থা
প্রিতষ্ঠা ছাড়া গত্যন্তর েনই। এ কারেণই িবেরাধীয় িবষয়েক ‘কািযয়াহ্’ (িবচার্য িবষয়) নােম অিভিহত করা হেয়েছ।
কারণ,যতক্ষণ  পর্যন্ত  িবেরাধীয়  িবষেয়র  পর্যােলাচনা  কের  েস  সম্পর্েক  ফয়সালা  েদয়া  না  হচ্েছ  এবং  িবেরাধীয়
িবষেয়  উত্থািপত  দাবীর  প্রকৃত  অবস্থা  তথা  যথার্থতা  বা  অযথার্থতা  িনশ্িচত  করা  না  হচ্েছ  ততক্ষণ  পর্যন্ত
সংশ্িলষ্ট িবষেয় দ্িবধা-দ্বন্দ্ব ও অিনশ্চয়তা েথেক যায়। িবচারবুদ্িধ যখন েকােনা িবষেয়র িবচার-িবেবচনা ও
পর্যােলাচনা কের এবং একিট সুিনর্িদষ্ট রায় প্রদান কের তখন মানিসক শান্িত অর্িজত হয় ও সন্েদেহর অবসান ঘেট।
এ  কারেণ  েয  িবষেয়র  যথার্থতা  বা  অযথার্থতা  সম্বন্েধ  উপসংহাের  উপনীত  হওয়া  প্রেয়াজন  ব্যাপক  অর্েথ  তার
সবিকছুেকই  ‘কািযয়াহ্’  বলা  হয়  এবং  েস  িবষেয়  েয  মানিসক  উপসংহাের  উপনীত  হওয়া  যায়  তােক  বেল  ‘তাসদীক’  (সত্য

প্রিতপাদন)  বা  রায়।

২. িবচােরর মানদণ্ড

ইেতাপূর্েব  আমরা  উল্েলখ  কেরিছ  েয,সমাজ-ব্যবস্থার  েহফাজত  ও  উদ্ধত-উচ্ছৃঙ্খল  আচরণ  বন্ধ  করার  জন্য



িবচারব্যবস্থা  অপিরহার্য।  এবার  আমরা  িবচােরর  মানদণ্ড  িনেয়  আেলাচনা  করব।

প্রথেম এরূপ মেন হেত পাের েয,ঐশী গ্রন্থািদর আশ্রয় গ্রহণ ছাড়াই,বরং এর আেদৗ প্রেয়াজনীয়তা ব্যতীতই মানুেষর
বুদ্িধবৃত্িত  স্বাধীনভােবই  িবচার  সংক্রান্ত  িনয়ম-কানুন  উদ্ঘাটন  করেত  সক্ষম  এবং  এর  আওতা  মানুষ  যতদূর
িচন্তা করেত সক্ষম ততদূর িবস্তৃত হেত পাের। িকন্তু িবচােরর প্রেয়াজনীয়তা সম্বন্েধ গভীরভােব পর্যােলাচনা
করেল  েদখা  যােব  েয,মানিবক  বুদ্িধবৃত্িত  এজন্য  যেথষ্ট  নয়।  েতমিন  তা  িবচােরর  মানদণ্ড  িনর্ণয়  ও  এর  আওতা
িচহ্িনত  করেত  অক্ষম।  কারণ,ইেতাপূর্েব  েযমন  উল্েলখ  করা  হেয়েছ,িবিভন্ন  িবষেয়  একজন  মানুেষর  দৃষ্িটভঙ্িগ
কখেনাই ঐ সব িবষেয় অন্য েলাকেদর দৃষ্িটভঙ্িগর সােথ খাপ খায় না। প্রিতিট েলাক স্বীয় ধ্যান-ধারণােক সিঠক এবং
এর সােথ িভন্নমত েপাষণকারী অন্যেদর ধ্যান-ধারণােক ভ্রান্ত গণ্য কের থােক। েস মেন কের েয,তার দৃষ্িটভঙ্িগ
যথার্থ  এবং  তা  অনুসরণ  করেল  মানুষ  কল্যাণ  লাভ  করেব,আর  অন্যেদর  ধ্যান-ধারণা  অযথার্থ  ও  ক্ষিতকর।  এ  কারেণই

মানুষ বুদ্িধবৃত্িতক যুক্িততর্ক উপস্থাপন এবং প্রািতষ্ঠািনক িবতর্ক ও আেলাচনায় িলপ্ত হয়।

এ ছাড়া অত্যন্ত স্বাভািবকভােবই প্রিতিট মানুষ তার িনজ েগাষ্ঠীর ও পিরবােরর স্বার্থেক অন্যেদর স্বার্েথর
ওপের  প্রাধান্য  েদয়  এবং  স্বার্থ  সংশ্িলষ্ট  িবষেয়  িনেজেদরেক  অন্যেদর  তুলনায়  অিধকতর  হকদার  মেন  কের।  আইন

প্রণয়ন ও বাস্তবায়েনর ক্েষত্ের এ িবষয়িটর িবরাট প্রভাব রেয়েছ।

: ওপেরর আেলাচনা েথেক আমরা িনম্েনাক্ত উপসংহাের উপনীত হেত পাির

মানুেষর মধ্যকার মতাৈনক্য দূরীকরণ ও িবেরাধ িনরসেনর প্রেয়াজনীয়তা িবচার-ব্যবস্থার প্রেয়াজনেক অপিরহার্য
কের  েতােল।  িকন্তু  মানুেষর  বুদ্িধবৃত্িত  মানব  সমাজেক  একিট  সুষ্ঠু  িবচারব্যবস্থা  উপহার  িদেত  সক্ষম  নয়।
অন্যিদেক  ওহীরূপ  আেলাই  পথেক  আেলািকত  কের  তথা  সুস্পষ্ট  কের  তুেল  ধের;  ঐশী  ওহী  েয  পথ  িনর্েদশ  কেরেছ  েসটাই

হচ্েছ প্রকৃত পথ। এ আেলা তার অনুসারীেদরেক তােদর কাঙ্ক্িষত লক্ষ্েয েপৗঁেছ েদয়।

েযেহতু মানুেষর বুদ্িধবৃত্িত যেথষ্ট নয় এবং তার উদ্েদশ্যসমূহও প্রশ্েনর ঊর্ধ্েব নয়,েসেহতু মানব-মন সুষ্ঠু
িবচােরর মানদণ্ড িনর্ধারেণর জন্য যেথষ্ট নয়। তাই মানুেষর মধ্যকার িবেরাধীয় িবষয়ািদেত ফয়সালার জন্য একিট
পূর্ণাঙ্গ ও িনখুঁত মানদণ্ড কী হেত পাের-এ ব্যাপাের অনুসন্ধােনর প্রেয়াজন রেয়েছ। িনম্েনাক্ত দু’িট িবষয়

: িবেবচনায় েরেখ তা করা েযেত পাের

প্রথমত  মানিবক  িচন্তাধারার  স্িথিতশীলতা  এবং  িবচােরর  মানদণ্ড  উপস্থাপেন  ব্যর্থতা।  দ্িবতীয়ত  ঐশী  ওহীেত
িনিহত  জ্ঞােনর  অকাট্যতা  এবং  িবচােরর  মানদণ্ড  িনর্ধারণেযাগ্যতা।  কারণ,এ  জ্ঞান  অদৃশ্যেলাক  েথেক
(সৃষ্িটকর্তার িনকট েথেক) এেসেছ এবং তা প্রাকৃিতক িবিধ-িবধােনরও ঊর্ধ্েব। এ িবষেয় আমরা পরবর্তীেত আেলাচনা

করব,ইনশা আল্লাহ্।

: উপিরউক্ত প্রথম িবষয়িট আল্লাহ্ তায়ালা িনম্েনাক্ত আয়ােত উল্েলখ কেরেছন

رسلا مبشّرن و منذرن لئلاّ يكون للناّس على الله حجّة بعد الرسل و كان الله عززا حكيما

আল্লাহ্ পািঠেয়েছন) রাসূলগণেক সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূেপ যােত রাসূলেদর আগমেনর পের আর েলাকেদর জন্য)“



আল্লাহর সামেন (স্বীয় কুফর ও পাপাচােরর পক্েষ সাফাই গাওয়ার জন্য) েকােনারূপ যুক্িত না থােক। আর আল্লাহ্
(মহা পরাক্রান্ত ও পরম জ্ঞানী। (সূরা িনসা : ১৬৫

এ  েথেক  প্রতীয়মান  হয়  েয,পূর্ণতা  অর্জন  ও  সর্বািধক  সিঠক  পথ  প্রদর্শন  ও  তােত  পিরচালনার  জন্য  মানুেষর
বুদ্িধবৃত্িত  যেথষ্ট  নয়।  কারণ,তা  যেথষ্ট  হেল  বুদ্িধবৃত্িতর  যেথষ্ট  হওয়া  এবং  তার  পথিনর্েদেশর  ওপর
িনর্ভরেযাগ্যতার সত্যতা প্রিতপািদত হেতা। কারণ,বুদ্িধবৃত্িতর পথিনর্েদশ যেথষ্ট হেল এমতাবস্থায় মানুষ পাপ
কাজ ও অপরাধ করেল তােদর িবরুদ্েধ আল্লাহ্ তায়ালার যুক্িত (নবী প্েররণ না করা সত্ত্েবও) গ্রহণেযাগ্য হেতা।
(কারণ,েসক্েষত্ের বলা েযত েয,তােদরেক েয বুদ্িধবৃত্িত েদয়া হেয়েছ তা তােদরেক পাপ কাজ ও অপরাধ েথেক িনেষধ
কেরিছল; তবু তারা েকন এ সব কাজ কেরিছল?) েস ক্েষত্ের তােদরেক তােদর পাপ কাজ ও অপরােধর জন্য শাস্িত প্রদান
করা  যথার্থ  হেতা।  িকন্তু  েকারআন  মজীদ  তা  স্বীকার  কের  না  বা  নবী  প্েররেণর  পূর্েব  শাস্িতর  িবধান  েদয়  না।

: আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ কেরন

وما كناّ معذّبن حتى نبعث رسولا

(আর আিম েকােনা রাসূল না পাঠােনা পর্যন্ত শাস্িত প্রদান কির না।” (সূরা বিন ইসরাইল : ১৫“

: অন্য এক আয়ােত এরশাদ হেয়েছ

و لو أناّ أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنّا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبّع آياك من قبل أن نذلّ و نخزى

আর আিম যিদ তােদর এর (আয়াত বা িকতাব নািযেলর) পূর্েবই তােদরেক আযাব দ্বারা ধ্বংস কের িদতাম তা হেল অবশ্যই“
তারা  বলত  :  েহ  আমােদর  রব!  েকন  আপিন  আমােদর  িনকট  একজন  রাসূল  পাঠান  িন,যােত  আমরা  লাঞ্িছত  ও  অপদস্থ  হবার

(পূর্েবই  আপনার  আয়ােতর  অনুসরণ  করেত  পারতাম?  (সূরা  ত্বাহা  :  ১৩৪

এ েথেক প্রমািণত হয় েয,নবী-রাসূল পাঠােনার পূর্েব েলাকেদর শাস্িত প্রদান করা এবং শাস্িতর মাধ্যেম তােদরেক
লাঞ্িছত,অপদস্থ ও ধ্বংস করা আল্লাহ্ তায়ালার কর্মনীিত নয়। অন্যথায় েলােকরা এই বেল আল্লাহ্ তায়ালার িনকট
প্রিতবাদ  জানাত  েয,তােদর  িনকট  ঐ  সব  কােজর  শাস্িতেযাগ্যতার  প্রমাণ  পিরপূর্ণরূেপ  উপস্থািপত  হবার  পূর্েবই

তােদরেক শাস্িত েদয়া হেয়েছ।

মানুেষর  িচন্তায়  স্বভাবতই  িবিভন্ন  ধরেনর  দুর্বলতা  িনিহত  থােক।  প্রকৃত  অবস্থা  হেলা  তারা  তােদর  জন্য
কল্যাণকর ও লাভজনক সবিকছু এবং ক্ষিতকর সবিকছু সম্বন্েধ সেচতন থােক না। এমনিক ক্েষত্র িবেশেষ তােদর সােথ
খুবই ঘিনষ্ঠভােব সংশ্িলষ্ট িবষয়ািদেতও তারা স্বীয় কল্যাণ-অকল্যাণ সম্বন্েধ সেচতন থােক না। মহান আল্লাহ্
তায়ালা মীরাস বণ্টন এবং েস ক্েষত্ের িবিভন্ন উত্তারািধকারীেক িবিভন্ন সুিনর্িদষ্ট অংশ প্রদান প্রসঙ্েগ এ

: সত্েযর িদেক ইঙ্িগত কেরেছন। আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ কেরন

لا تدرون أّهم أقرب لكم نفعا.

(েতামরা জান না েয,তােদর (উত্তরািধকারীেদর) মধ্েয েতামােদর জন্য েক অিধক উপকারী।” (সূরা িনসা : ১১“



আল্লাহ্  তায়ালা  তাঁর  নািযলকৃত  ওহীেত  ঈমান  আনয়েনর  প্রেয়াজনীয়তা  ও  তা  প্রত্যাখ্যােনর  অশুভ  পিরণােমর  কথা
: উল্েলখ করেত িগেয় এরশাদ কেরন

فلمّا جاءتهم رسلهم بالبيّنات فرحوا بما عندهم من العلم و حاق بهم ما كانوا به يستهزئون

অতঃপর তােদর িনকট যখন তােদর রাসূলগণ অকাট্য প্রমাণসমূহ সহ আগমন করল,তখন তারা তােদর কােছ েয জ্ঞান িছল,তা“
িনেয় আনন্দ প্রকাশ করল এবং (েশষ পর্যন্ত) তারা যােক (েখাদায়ী ওহীেক) উপহাস কেরিছল তা-ই তােদরেক গ্রাস কের

(িনল।” (সূরা মুিমন : ৮৩

এ েথেক প্রমািণত হয় েয,মানুেষর িনজস্ব জ্ঞান তার সুখ-শান্িতর িনশ্চয়তা িদেত পাের না। অন্যথায় েস তার িনেজর
জ্ঞান সম্পর্েক সন্তুষ্ট হেল তা ভুল হেতা না। অবশ্য এর কারণ এ নয় েয,মানুেষর যা প্রেয়াজন েস তা অর্জেন সক্ষম
নয়। বরং মানুেষর েকবল িনেজর জ্ঞান িনেয় সন্তুষ্ট থাকা এবং নবী-রাসূলগেণর আনীত জ্ঞান েথেক মুখ িফিরেয় েনয়াই
হচ্েছ  িনন্দনীয়।  িনম্েনাক্ত  আয়ােত  আল্লাহ্  তায়ালা  এ  িদেকই  ইঙ্িগত  কেরেছন  েয,মানুষ  েকবল  তােক  প্রদত্ত
বুদ্িধবুত্িতর  ওপর  িনর্ভর  কের  ন্যায়িবচার  প্রিতষ্ঠা  ও  একিট  সিঠক  িবচার  ব্যবস্থার  িনয়ম-নীিত  িনর্ধারণ

:সক্ষম  নয়

لقد أرسلنا رسلنا بالبيّنات و أنزلنا معهم الكاب و المزان ليقوم الناّس بالقسط و أنزلنا الحديد فيه بأس شديد و
منافع للناّس و ليعلم الله من ينصره و رسله بالعذاب إنّ الله قوي عزز

আিম আমার রাসূলগণেক সুস্পষ্ট িনদর্শনািদ সহকাের পািঠেয়িছ এবং তােদর সােথ িকতাব (িবিধ-িবধান) ও মানদণ্ড“
পািঠেয়িছ যােত েলােকরা ন্যায়নীিতর ওপর প্রিতষ্িঠত থােক। আর আিম েলৗহ অবতীর্ণ কেরিছ যােত প্রচণ্ড শক্িত ও
মানবমণ্ডলীর  জন্য  িবিবধ  কল্যাণ  িনিহত  রেয়েছ।  আর  এর  উদ্েদশ্য  হচ্েছ,আল্লাহ্  েজেন  েনেবন,েক  গােয়বেক  আশ্রয়
কের আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলেক সাহায্য কের। িনঃসন্েদেহ আল্লাহ্ মহাশক্িতধর ও মহা পরাক্রান্ত।” (সূরা হাদীদ :

(২৫

এখােন স্পষ্টভােব উল্েলখ করা হেয়েছ েয,সুস্পষ্ট িনদর্শনািদ সহকাের নবী-রাসূলগণেক প্েররণ এবং তাঁেদর সােথ
িকতাব  প্েররেণর  উদ্েদশ্য  হেলা  মানুষ  েযন  ন্যায়নীিতর  ওপর  প্রিতষ্িঠত  থাকেত  পাের।  মানুষ  যিদ  েকবল  তার
বুদ্িধবৃত্িতর মাধ্যেমই সুিবচার প্রিতষ্ঠা করেত সক্ষম হেতা এবং ওহীর সাহায্য গ্রহেণর প্রেয়াজন না থাকত,তা

হেল নবী প্েররেণর প্রেয়াজন হেতা না।

িবচােরর মানদণ্ড িনর্ধারেণ মানুেষর অক্ষমতার কারণ এই েয,তার সামেন িবিভন্ন ধরেনর জগৎ এবং উচ্চতর ও িনম্নতর
স্তেরর অস্িতত্বসমূহ িবদ্যমান। েস এক জগৎ েথেক আেরক জগেত এবং এক স্তর েথেক আেরক স্তের েপৗঁেছ যায়। প্রকৃত
অর্েথ েস অমর; তার ধ্বংস েনই। েযেহতু েস এক আশ্রয় েথেক আেরক আশ্রয়স্থেল স্থানান্তিরত হয় েসেহতু তােক অবশ্যই
এমন এক শক্িতর মাধ্যেম পূর্ণতার সন্ধান করেত হেব েয শক্িতর েশষ বা ধ্বংস েনই এবং যা তার পার্িথব জীবন ও
পরকালীন  জীবেনর  ক্ষিতসাধন  করেব  না।  অতএব,সন্েদহাতীতভােবই  এ  ধরেনর  একিট  শক্িত  অর্জন  করেত  হেল  মানুেষর
প্রকৃত  স্বভাব-প্রকৃিত  সম্বন্েধ  এবং  িকেস  তােক  উচ্চতম  স্তরসমূেহ  উন্নীত  কের  বা  িকেস  তােক  িনম্নতম
স্তরসমূেহ  নািমেয়  েদয়,েস  সম্বন্েধ  তােক  পিরপূর্ণ  জ্ঞােনর  অিধকারী  হেত  হেব।  েয  মানুষ  এমনিক  তার  জন্য  কী



কল্যাণকর বা তার জন্য কী অকল্যাণকর েস সম্বন্েধও সিঠক ধারণা রােখ না েসই মানুেষর সামান্য জ্ঞানেক কীভােব এ
?পিরপূর্ণ ও সর্বাত্মক জ্ঞােনর সােথ তুলনা করা েযেত পাের

দ্িবতীয়  িবষয়িট  অর্থাৎ  যথার্থ  িবচারব্যবস্থা  উপস্থাপেন  ঐশী  ওহীর  সক্ষমতা  সম্বন্েধ  েকারআন  মজীেদর  েবশ
:  কেয়কিট  আয়ােত  উল্েলখ  করা  হেয়েছ।  েযমন  এরশাদ  হেয়েছ

و من لم يحكم بما أنرل الله فأولئك هم الكافرون

আর আল্লাহ্ যা নািযল কেরেছন তদনুযায়ী যারা িবচার-ফয়সালা ও শাসনকার্য পিরচালনা কের িন,তারা কােফর।” (সূরা“
(মােয়দাহ্ : ৪৪

و من لم يحكم بما أنرل الله فأولئك هم الظاّلمون

আর  আল্লাহ্  যা  নািযল  কেরেছন  তদনুযায়ী  যারা  িবচার  ও  শাসনকার্য  পিরচালনা  কের  িন  তারা  জােলম।”  (সূরা“
(মােয়দাহ্  :  ৪৫

و من لم يحكم بما أنرل الله فأولئك هم الفاسقون

আর  আল্লাহ্  যা  নািযল  কেরেছন  তদনুযায়ী  যারা  িবচার  ও  শাসনকার্য  পিরচালনা  কের  িন  তারা  ফােসক  (পাপাচারী)।”“
((সূরা মােয়দাহ্ : ৪৭

িবচারব্যবস্থা  প্রসঙ্েগ  কুফর,জুলুম  ও  পাপাচােরর  মধ্যকার  পার্থক্য  সম্বন্েধ  স্বতন্ত্রভােব  আেলাচনা  করা
হেব।

ঐশী  ওহীিভত্িতক  িবচারব্যবস্থার  যথার্থতা  এবং  মানুেষর  গড়া  িবচারব্যবস্থার  দুর্বলতা  প্রসঙ্েগ  আল্লাহ্
:  তায়ালা  এরশাদ  কেরন

أفحكم الجاهليّة يبغون و من أحسن من الله حكما لقوم ُوقنون

তারা িক জােহলীয়ােতর (মূর্খতাজাত) িবচার-ফয়সালা েপেত চায়? প্রত্যেয়র অিধকারী েলাকেদর জন্য িবচার-ফয়সালা“
(প্রদােনর প্রশ্েন আল্লাহর েচেয় েক অিধকতর উত্তম হেত পাের?” (সূরা মােয়দাহ্ : ৫০

এ সব আয়াত এ বাস্তবতােকই িনর্েদশ করেছ েয,িবচারব্যবস্থা দুই ধরেনর : হয় তা ওহীর মাধ্যেম িনর্ধািরত েখাদায়ী
িবচারব্যবস্থা  অথবা  জােহলীয়ােতর  িবচারব্যবস্থা।  মানুেষর  িনেজেদর  ৈতির  সব  ধরেনর  িবচারব্যবস্থাই  এই
দ্িবতীেয়াক্ত  িবচারব্যবস্থার  অন্তর্ভুক্ত-তা  েস  িবচারব্যবস্থা  ‘সুসভ্য’  (িসিভলাইজড)  িবেশষেণ  িবেশষািয়ত
েহাক  বা  না  েহাক  এবং  তা  সকল  জনগেণর  বা  জনগেণর  একাংেশর  দ্বারা  গ্রহণেযাগ্য  েহাক  বা  প্রত্যাখ্যাত  েহাক।
কারণ,সত্যেক বাদ িদেল যা থােক তা িমথ্যা ৈব িকছু নয় এবং আল্লাহ্ তায়ালার িনকট েথেক যা আেস িন তার অনুসরেণর
অিনবার্য পিরণিত হচ্েছ জান্নাত অিভমুখী সহজ-সরল সুদৃঢ় পথ েথেক সের যাওয়া। প্রকৃতপক্েষ পথ মাত্র দু’িট,তা
েস পথদ্বয়েক েয নােমই অিভিহত করা েহাক না েকেনা; এতদ্ব্যতীত েকােনা তৃতীয় পথ েনই। এ দু’িট পেথর মধ্েয একিট



হচ্েছ  আল্লাহ্  তায়ালা  কর্তৃক  িনর্ধািরত  পথ  যা  মানুষেক  সহজ-সরল  সুদৃঢ়  পথ  প্রদর্শন  কের  এবং  অপরিট  হচ্েছ
েখাদায়ীর িমথ্যা দাবীদারেদর (তাগূত) পথ যা জাহান্নােমর অতল গহ্বের িনেয় যায়। আল্লাহ্ তায়ালা আেরা এরশাদ

: কেরন

و ما اخلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله رّي عليه توكّلت و إليه أنُيب

েহ রাসূল!  তােদর বেল িদন:)  আর  েতামরা এ  িবষেয় (আল্লাহর অিভভাবকত্ব সম্বন্েধ)  েয মতেভদই কর না েকেনা,তার)“
ফয়সালা  আল্লাহর  কােছই  েসাপর্দ।  িতিনই  আল্লাহ্-আমার  প্রিতপালক;  আিম  তাঁরই  ওপর  িনর্ভর  কির  এবং  তাঁরই

(অিভমুখী  হই।”  (সূরা  শুরা  :  ১০

এ  আয়ােত  এ  িদেকই  ইঙ্িগত  করা  হেয়েছ  েয,মতপার্থক্য  ও  িবেরাধ  িনরসেনর  পুেরা  ব্যাপারিটই  আল্লাহ্  তায়ালার
ফয়সালার  ব্যাপার,অন্য  কােরা  নয়-তা  েস  মতপার্থক্য  ও  িবেরােধর  িবষয়  অিধকার,ধন-সম্পদ  বা  অন্য  েয  েকােনা

:  িবষেয়র  সােথই  সংশ্িলষ্ট  েহাক  না  েকেনা।  মহান  আল্লাহ্  আেরা  এরশাদ  কেরন

فاحكم بينهم بما أنزل الله و لا تبع أهواءهم عمّا جاءك من الحقّ

েহ  নবী!)  অতএব,আল্লাহ্  তায়ালা  যা  নািযল  কেরেছন,তার  িভত্িতেত  আপিন  তােদর  মধ্েয  িবচার-ফয়সালা  করুন  এবং)“
আপনার িনকট েয সত্েযর আগমন ঘেটেছ,তার পিরবর্েত তােদর প্রবৃত্িতর (দাবীর) অনুসরণ করেবন না।” (সূরা মােয়দাহ্

(: ৪৮

এখােনও  এ  কথাই  বলা  হেয়েছ  েয,একমাত্র  ৈবধ  িবচারব্যবস্থা  হচ্েছ  আল্লাহ্  তায়ালার  পক্ষ  েথেক  নািযলকৃত
ওহীিভত্িতক িবচারব্যবস্থা। িবচােরর মানদণ্ড েয একমাত্র ঐশী ওহী-এ মর্েম আেরা কতক আয়ােত উল্েলখ করা হেয়েছ।
এ  সব  আয়াত  এ  িদেকই  ইঙ্িগত  করেছ  েয,ওহীিভত্িতক  িবচার  ব্যতীত  অন্য  সকল  প্রকার  িবচারই  হচ্েছ  জােহলীয়াত  ও
ভ্রান্িত,েতমিন আল্লাহর েদয়া িবধান (দীন) ছাড়া অন্য েকােনা ধরেনর িবধানই গ্রহণেযাগ্য নয় এবং অন্য েকােনা
পথই  মানুষেক  আল্লাহর  সন্তুষ্িট  ও  েবেহশেতর  িদেক  এিগেয়  েদেব  না।  বরং  তা  এর  িবপরীত  িদেক  অর্থাৎ  আল্লাহর
অসন্তুষ্িটর িদেক িনেয় যােব যা হচ্েছ “ধ্বংেসর আলয় জাহান্নাম; তারা েসখােন উপনীত হেব এবং তা কতই না িনকৃষ্ট
স্থান।”  (সূরা  বিন  ইসরাইল  :  ২৮-২৯)  এরূপ  হওয়ার  কারণ  হচ্েছ,আল্লাহ্  কর্তৃক  িনর্ধািরত  িবচারব্যবস্থা
পিরত্যাগ কের েয িবচারব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তা মানুষেক সিঠক লক্ষ্েযর িদেক িনেয় যায় না। এ কারেণই েয সব
েলাক  মহান  আল্লাহ্  তায়ালার  নািযলকৃত  ওহী  ও  তাঁর  রাসূল  (সা.)-এর  িদক  েথেক  মুখ  িফিরেয়  িনেয়েছ  তােদরেক

:  সম্েবাধন  কের  িতিন  এরশাদ  কেরেছন

فأن تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمن

অতঃপর েতামরা েকাথায় চেলছ? এ েকারআন েতা সমগ্র িবশ্ববাসীর জন্য স্মারক (উপেদশ) ৈব িকছু নয়।” (সূরা তাকভীর :“
(২৬-২৭

আল্লাহ্  তায়ালা  যখন  এ  মর্েম  িনর্েদশ  েদন  েয,আমরা  যা  জািন  না  তা  েযন  না  বিল  এবং  আমরা  যা  জািন  না  তা  েযন
প্রত্যাখ্যান না কির,তখন এ েথেক ‘জ্ঞান’ (ইলম) কথািটর তাৎপর্য স্পষ্ট হেয় ওেঠ। আল্লাহ্ তায়ালা আমােদরেক এ



কথাই  স্মরণ  কিরেয়  িদেয়েছন  েয,স্বীকৃিত  ও  অস্বীকৃিত  তথা  গ্রহণ  ও  প্রত্যাখ্যান  উভয়ই  েজেন-বুেঝ  করা  উিচত।
: যারা জ্ঞান ছাড়াই আল্লাহর দীন ও আয়াতেক প্রত্যাখ্যান কেরেছ আল্লাহ্ তায়ালা তােদর সম্বন্েধ এরশাদ কেরেছন

بل كذّبوا بما لم يُحيطوا بعلمه و لَمّا يأتهم أويله

বরং তারা েসই িজিনসেক প্রত্যাখ্যান কেরেছ যােক তারা তােদর কােরা জ্ঞান দ্বারাই আয়ত্ব করেত পাের িন এবং“
(এখেনা যার ব্যাখ্যা (তােদর েবাধগম্য দৃষ্টান্ত) তােদর িনকট আেস িন।” (সূরা ইউনূস : ৩৯

: অপর এক আয়ােত এরশাদ হেয়েছ

ألم يُؤخذ علهم مياق الكاب أن لا يقولوا على الله إلا الحقّ

তােদর িনকট েথেক িক এ মর্েম িকতােবর অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয় িন েয,তারা আল্লাহ্ সম্বন্েধ সত্য ছাড়া অন্য“
(িকছু বলেব না?” (সূরা আরাফ : ১৬৯

এ  সব  আয়ােত  েকবল  জ্ঞােনর  িভত্িতেত  কথা  বলা  এবং  েজেন-বুেঝ  েকােনা  িকছু  গ্রহণ-বর্জেনর  নীিত  কেঠারভােব
:  অনুসরেণর  জন্য  আহ্বান  জানােনা  হেয়েছ।  একই  িবষেয়  আল্লাহ্  তায়ালা  অপর  এক  আয়ােত  এরশাদ  কেরন

و لا قف ما ليس لك به علم إنّ السّمع و البصر و الفؤاد كلّ أولئك كان عنه مسئولا

আর  েয  িবষেয়  েতামার  জ্ঞান  েনই  েস  িবষেয়র  ওপের  অনড়  হেয়  েথক  না  (বা  তার  ওপর  েলেগ  েথক  না)।  িনঃসন্েদেহ“
(কর্ণ,চক্ষু  ও  অন্তঃকরণ-এর  প্রিতিট  সম্বন্েধই  (েতামরা)  িজজ্ঞািসত  হেব।”  (সূরা  বিন  ইসরাইল  :  ৩৬

এ সব আয়ােত এবং এ ধরেনর অন্যান্য আয়ােত ‘জ্ঞান’ বলেত এই জ্ঞােনর কথাই বুঝােনা হেয়েছ েয জ্ঞান মানুেষর সুখ-
শান্িত ও উত্তম জীবেনর সােথ সংশ্িলষ্ট এবং যা মহান আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ েথেক তাঁর রাসূেলর প্রিত নািযলকৃত
ওহীর  সােথ  সামঞ্জস্যপূর্ণ।  এ  জ্ঞান  অজ্ঞতা,িবস্মরণ  ও  িবদ্েরাহাত্মক  অবস্থার  ন্যায়  অপকৃষ্টতাসমূহ  েথেক

মুক্ত। তাই তা যথার্থভােবই আশা-আকাঙ্ক্ষার িবষয় এবং িবচারব্যবস্থার একক িভত্িত।

িবচারবুদ্িধ  (আকল)  সম্বন্েধ  বলেত  হয়  েয,তা  িচন্তা-আদর্শগত  িবষেয়  তথা  ধর্মীয়  মূলনীিতসমূেহর  প্রশ্েন
পুেরাপুির স্বাধীন এবং এর পথিনর্েদশনা মহান আল্লাহ্ সম্পর্েক জ্ঞানার্জন ও তাঁর প্রিত ঈমান আনয়নেক সম্ভব
কের  েতােল।  অনুরূপভােব  িবচারবুদ্িধ  নবী-রাসূেলর  প্রেয়াজনীয়তা  এবং  তাঁেদর  চািরত্িরক  পিবত্রতা,পাপ  েথেক
মুক্ত  থাকা  ও  ওহী  েপৗঁছাবার  ক্েষত্ের  ভুল  েথেক  সুরক্ষার  অপিরহার্যতায়  উপনীত  হয়।  এ  ছাড়া  িবচারবুদ্িধ
মানুষেক পরকালীন জীবেনর অস্িতত্ব এবং িবচারার্েথ শরীর ও ব্যক্িতসত্তা (নাফ্স) সহকাের পুনরুত্থােনর ধারণা
প্রদান কের। এতদসত্ত্েবও এ সব মূলনীিত সংশ্িলষ্ট অেনক িবষেয়ই সিঠক ধারণা প্রদােন িবচারবুদ্িধ সক্ষম নয়।
েতমিন  িবিভন্ন  কাজ,আইন-কানুন  ও  িবিধ-িবধান  এবং  রীিতনীিতেত  িনিহত  কল্যাণ  ও  ক্ষিত  সম্বন্েধ  যথাযথ  ধারণা
প্রদােনও িবচারবুদ্িধ অক্ষম। অতএব,এ ধরেনর পিরস্িথিতেত িবচারবুদ্িধ সব সময়ই ওহীর পথিনর্েদেশর মুখােপক্ষী
এবং  েয  সব  িবষেয়  স্বয়ং  উপসংহাের  উপনীত  হেত  অক্ষম  েস  সব  িবষেয়  তার  জন্য  ওহীর  িনর্েদশ  অনুসরণ  অপিরহার্য।

: আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ কেরন



و يُعلّمكم ما لم كونوا تعلمون

(আর িতিন (রাসূল) েতামােদরেক িশক্ষা েদন েস সব িবষয় যা েতামরা জানেত না।” (সূরা বাকারাহ্ : ১৫১“

উপসংহাের  বলেত  হয়  েয,িবচােরর  মানদণ্ড  হচ্েছ  আল্লাহ্  তায়ালার  পক্ষ  েথেক  িনর্ধািরত  মানদণ্ড  যা  িতিন  এ
উদ্েদশ্েয নািযল কেরেছন েয,েলােকরা েযন তােদর িনেজেদর মধ্েয ন্যায়নীিত,ন্যায়িবচার ও সমতা প্রিতষ্ঠা কের।

৩. িবচারেকর জন্য আচরণিবিধ

ইেতামধ্েযই  স্পষ্ট  হেয়  েগেছ  েয,মানব  সমােজর  েহফাজেতর  জন্য  িবচারকার্য  অপিরহার্য।  আর  তার  মানদণ্ড  হচ্েছ
আল্লাহ্ তায়ালার ওহী। প্রবন্েধর এ অংেশ আমরা এর বাহ্িযক তাৎপর্য এবং ওহী েথেক িনষ্পন্ন ঐশী ন্যায়িবচােরর

বাস্তবায়ন সম্ভব হওয়ার জন্য তার বাঞ্িছত রূেপ িবদ্যমানতার ধরন সম্বন্েধ আেলাচনা করেত চাই।

বস্তুত মানব সমােজ িবচার প্রশাসন এমন একজন িবচারেকর মাধ্যেমই প্রিতষ্িঠত হেত পাের িযিন িবচারব্যবস্থার
ঐশী মানদণ্ড সম্বন্েধ জ্ঞান রােখন,এর  ওপের ঈমান েপাষণ কেরন এবং এর  সােথ সামঞ্জস্যশীল কর্ম ও  আচরণ কেরন।
জ্ঞান,ঈমান ও আচরেণর একত্র সমােবশ না হেল শুধু িবচারকার্েযর মানদণ্েডর েকােনা সুফল পাওয়া যােব না। কারণ,এ
হেব অন্ধ ব্যক্িতর হস্তস্িথত বািতর ন্যায় যার সাহায্েয না েস িনেজ পথ েদখেত পায়,না তার দ্বারা অন্যেদরেক পথ
েদখােত পাের। এ বািত তােক েহাঁচট খাওয়া েথেক রক্ষা করেত পারেব না,বরং তার েহাঁচট খাওয়ার ফেল হয় বািতটা নষ্ট
হেয়  যােব,নয়েতা  িনেভ  যােব।  অতএব,িবচারকেক  জ্ঞান,ঈমান  ও  তদনুযায়ী  আচরণকারী,অন্য  কথায়  ভারাসাম্যপূর্ণ

জ্ঞান,িচন্তা  ও  আচরেণর  অিধকারী  পণ্িডত  (আেলেম  আেদল)  হেত  হেব।

মানুষ  তার  িতনিট  গুণ-ৈবিশষ্ট্য  দ্বারা  িনয়ন্ত্িরত  হয়  যা  েথেক  তার  েসৗভাগ্য  ও  দুর্ভাগ্য  উৎসািরত  হয়।
এগুেলা হচ্েছ : তার িবচারবুদ্িধ-যার সাহায্েয েস িবিভন্ন িবষেয় জ্ঞান লাভ কের,তার আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-
বাসনা (শাহওয়াত)-যার কারেণ েস িনেজ িবিভন্ন িজিনস েপেত চায় এবং তার ক্েরাধ-যার সাহায্েয েস তার অপছন্দনীয়
িবষয়ািদেক প্রিতহত কের। জ্ঞান ও ন্যায়িবচােরর জন্য মানুেষর এ িতনিট গুণ-ৈবিশষ্ট্য সম্বন্েধ যথাযথ ধারণা
থাকা অপিরহার্য যােত একজন িবচারক িবচারকার্য সম্পাদন করেত িগেয় ভ্রান্িতর কবেল িনক্িষপ্ত না হন বা সত্য পথ
েথেক িবচ্যুত না হন। তাঁর িবচারবুদ্িধ যােত তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-বাসনা দ্বারা প্রভািবত না হয় েস
লক্ষ্েয  অবশ্যই  তাঁর  িবচারবুদ্িধেক  নবী-রাসূলগেণর  আনীত  জ্ঞান  ও  িশক্ষা  অর্জন  ও  আহরেণ  িনেয়ািজত  করা
কর্তব্য।  তাই  দীেন  েকােনা  মনগড়া  মতামত  প্রদােনর  অবকাশ  েনই;  েয  ব্যক্িতই  মনগড়া  মতামত  প্রদান  করেব  েস-ই
িনেজেক ধ্বংস করেব। েয ব্যক্িত আল্লাহর িকতাব ও রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সুন্নাহেক পিরত্যাগ কেরেছ েস ঈমান
পিরত্যাগ কেরেছ। েয ব্যক্িত েকােনা সমস্যার সম্মুখীন হেয় েকারআন-সুন্নায় তার সমাধান সন্ধান না কের িনেজর
ওপর িনর্ভর কেরেছ েস পথভ্রষ্ট হেয়েছ। েয ব্যক্িত অস্পষ্ট িবষয়ািদেত িনেজর ব্যক্িতগত মতামেতর ওপর িনর্ভর

কের েস হচ্েছ ঐ ব্যক্িতর মেতা েয িনেজেক িনেজর েনতা িনর্বািচত কেরেছ।

িবচারকেক স্বীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা ও  কামনা-বাসনা সম্বন্েধ সেচতন থাকেত হেব। েকােনা িবেশষ িবষয় বা ব্যক্িতর
প্রিত  আকর্ষণ  বা  িবরাগ  বেশ  রায়  েদয়া  তাঁর  উিচত  নয়।  েতমিন  সম্পদ,মর্যাদা  ও  পেদর  আকাঙ্ক্ষা  অথবা  অর্থহীন
লালসা েথেক উদ্ভূত অন্য েকােনা কারেণ রায় েদয়াও উিচত নয়। তাঁর স্বীয় ক্েরাধেক িনয়ন্ত্রেণ রাখা উিচত এবং



েকােনা ব্যক্িতর প্রিত েকােনা কারেণ ঘৃণা বা রাগ থাকেল তার িভত্িতেত অথবা ভীিত,হুমিক বা চােপর কারেণ অথবা
ক্েরাধ,ঘৃণা ও এ জাতীয় অন্য েকােনা কারেণ রায় েদয়া উিচত নয়। ঐশী ওহীর িশক্ষা ও এর প্রিত ঈমােনর কারেণ েয
ব্যক্িত  িবচারবুদ্িধ  প্রেয়ােগ  পুেরাপুির  ভারসাম্যপূর্ণ  এবং  আল্লাহরই  জন্য  ভােলাবাসা  ও  আল্লাহরই  জন্য
ঘৃণার কারেণ আশা-আকাঙ্ক্ষা,কামনা-বাসনা ও ক্েরােধর ক্েষত্েরও ভারসাম্যপূর্ণ-এমন ব্যক্িতই েলাকেদর মধ্েয

িবচারকার্য পিরচালনার উপযুক্ত।

আত্মিনয়ন্ত্রণ  প্রসঙ্েগ,িবেশষ  কের  িবচারকার্েযর  েবলায়  িবচারেকর  আত্মিনয়ন্ত্রণ  প্রসঙ্েগ  েকারআন  মজীদ
মানুেষর  উপিরউক্ত  িতনিট  গুণ-ৈবিশষ্ট্েযর  ওপর  খুবই  গুরুত্ব  আেরাপ  কেরেছ।

প্রথমত  েকারআন  মজীদ  নবী-রাসূলগেণর  িনর্েদশনা  ও  িশক্ষা  তুেল  ধরার  মাধ্যেম  িবচারবুদ্িধর  ভারসাম্েযর  ওপর
গুরুত্ব আেরাপ কেরেছ। [উল্েলখ্য েয,‘আদল’ মােন ন্যায়িবচার ও সুিবচার এবং এ মূল েথেক উদ্ভূত ‘তাদীল’ শব্েদর
মােন হচ্েছ ভারসাম্য প্রিতষ্ঠাকরণ। পািরভািষক অর্েথ ‘তাদীল’ মােন েকােনা িকছুেক ন্যায়ানুগভােব অবিহতকরণ।]
আল্লাহ্ তায়ালা কর্তৃক নািযলকৃত িবিধ-িবধান অনুযায়ী েয ব্যক্িত িবচারকার্য কের না েস কােফর। এ সম্পর্েক

প্রবন্েধর পূর্ববর্তী অংেশ উল্েলখ করা হেয়েছ।

দ্িবতীয়ত েকারআন মজীদ ভােলাবাসার ক্েষত্েরও ভারসাম্য বজায় রাখার িনর্েদশ িদেয়েছ। আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ
: কেরন

يا أّها الّذن آمنوا كونوا قوامن بالقسط شهداء لله و لو على أنفسكم او الوالدن و الأقربن

েহ  ঈমানদারগণ!  েতামরা  আল্লাহর  জন্য  সাক্ষী  িহসােব  ন্যােয়র  ওপর  দণ্ডায়মান  হেয়  যাও  এমনিক  যিদ  েতামােদর“
(িনেজেদর অথবা িপতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজেনর িবরুদ্েধও হয়।” (সূরা িনসা : ১৩৫

আল্লাহ্ তায়ালা মুিমনেদরেক ন্যােয়র ওপর দণ্ডায়মান হওয়ার জন্য আেদশ কেরেছন যা ন্যায়িবচারেক সমুন্নত রাখার
েচেয়ও  অিধকতর  গুরুত্বপূর্ণ।  িতিন  আেদশ  কেরেছন  েয,মুিমন  ব্যক্িতর  সাক্ষ্য  হেব  আল্লাহর  জন্য,এমনিক  তা  যিদ
তার িনেজর,তার িপতা-মাতার বা তার আত্মীয়-স্বজেনর িবরুদ্েধও হয়। অতএব,িনেজর প্রিত ও আত্মীয়-স্বজেনর প্রিত
তার ভােলাবাসা েযন তােক ন্যায়িবচার প্রিতষ্ঠা বা আল্লাহর জন্য সাক্ষ্য দান েথেক িবরত না রােখ। এজন্য যিদ
িনেজর িবরুদ্েধও েকােনা স্বীকােরাক্িত করেত হয়,তা হেল তােক তা-ই করেত হেব। সত্যেক প্রিতষ্িঠত করার জন্য
যিদ তার ঘিনষ্ঠ আত্মীয়-স্বজেনর িবরুদ্েধ সাক্ষ্য েদয়া প্রেয়াজন হেয় পেড় তা হেল তার তা েথেক িবরত থাকা উিচত
নয়। এ ছাড়া তার আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-বাসনা হেত হেব ন্যায়সঙ্গত ও ভারসাম্যপূর্ণ এবং তার ভােলাবাসা হেব
আল্লাহর জন্য; তােক আল্লাহর প্রিত আকৃষ্ট হেত হেব। আল্লাহ্ যােত সন্তুষ্ট নন এমন েকােনা িকছু েস কামনা করেব
না  এবং  আল্লাহর  অপছন্দনীয়  েকােনা  িকছু  দ্বারা  েস  প্রলুব্ধ  হেব  না।  েস  েকােনা  অন্যায়  আশা-আকাঙ্ক্ষা  ও
কামনা-বাসনা েপাষণ করেব না বা অর্থহীন িবষেয়র িদেক ঝুঁেক পড়েব না। আর তার আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-বাসনােক

: কােজ লািগেয় তােক প্রভািবত করা যােব না বা তােক িনয়ন্ত্রণ করা যােব না। েযমন আল্লাহ্ তায়ালা বেলন

يا أّها الّذن آمنوا كونوا قوّامن لله شهداء بالقسط و لا يجر منكّم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب
للقّوى و اقّوا الله إنّ الله خبر بما تعملون



েহ ঈমানদারগণ! েতামরা আল্লাহর জন্য সত্েযর সাক্ষীরূেপ দণ্ডায়মান হেয় যাও। আর েকােনা েলাকসমষ্িটর শত্রুতা“
েযন  েতামােদরেক  ভারসাম্য  ও  ন্যায়নীিত  বজায়  না  রাখেত  প্রেরািচত  না  কের।  েতামরা  ভারসাম্যপূর্ণ  ও
ন্যায়নীিতবান হও; এটা তাকওয়ার িনকটবর্তী। আর েতামরা আল্লাহেক ভয় কর। িনঃসন্েদেহ েতামরা যা কের থাক আল্লাহ্

(েস সম্বন্েধ ওয়ািকবহাল।” (সূরা মােয়দাহ্ : ৮

এ  আয়ােত  আল্লাহ্  তায়ালা  মুিমনেদরেক  আল্লাহর  জন্য  ন্যােয়র  ওপর  অিবচল  থাকেত  ও  সত্েযর  তথা  ন্যায়িবচার
প্রিতষ্ঠার জন্য সাক্ষী হবার িনর্েদশ িদেয়েছন। পূর্ববর্তী আয়ােতর ন্যায় এ আয়াতও ন্যায়িবচার ও সমতার সােথ
সংশ্িলষ্ট। মহান আল্লাহ্ এ ব্যাপােরও মুিমনেদরেক সতর্ক কের িদেয়েছন েয,েকােনা েলাকসমষ্িটর ঘৃণা-িবদ্েবষ ও
শত্রুতা েযন তােদরেক ন্যায়িবচার পিরত্যােগ প্রেরািচত না কের এবং ঘৃণা-িবদ্েবষ েযন তার িবচারেক প্রভািবত
না  কের।  িবচারকেক  অবশ্যই  আল্লাহ্  তায়ালার  আইন-কানুেনর  দ্বারা  পিরচািলত  হেত  হেব  যােত  তার  ক্েরাধ  েকবল
আল্লাহর জন্য হয় এবং েকােনা জনসমষ্িটর প্রিত ঘৃণা-িবদ্েবষ েযন িকছুেতই তােক অন্যায় রায় প্রদােন বাধ্য না
কের।  তার  ‘ক্েরাধ’  যিদ  এভােব  িনয়ন্ত্িরত  হয়  তা  হেল  েস  আল্লাহ্  ছাড়া  আর  কাউেক  ভয়  পােব  না  এবং  তার  মধ্েয

ক্েরােধর উদ্েরক ঘটােনার মাধ্যেম তােক প্রভাবান্িবত করা সম্ভব হেব না।

েকােনা মানুষ যখন িনেজর ওপের এ ধরেনর িনয়ন্ত্রণ প্রিতষ্ঠা কেরন এবং জ্ঞান ও ন্যায়নীিতর অিধকারী হন,আর তাঁর
িবচারবুদ্িধ ও আচরণ মধ্যমপন্থী হয়,তখনই িতিন িবচারকার্য সম্পাদন এবং নবী (সা.) ও তাঁর প্রিতিনিধ (ওয়াসী) েয
পেদ অিধষ্িঠত িছেলন েস পেদ অিধষ্িঠত হবার উপযুক্ত হন। এমনিক িতিন যিদ নবী অথবা নবী কর্তৃক িবেশষ প্রিতিনিধ
িহসােব  মেনানীত  না-ও  হেয়  থােকন-মাসুম  ইমামগণ  েযভােব  মেনানীত  হেয়িছেলন-তথািপ  ওয়াসী  িনেয়াগ  সংক্রান্ত

দিলেলর  বক্তব্েযর  সােথ  সামঞ্জস্যশীল  হওয়ার  িভত্িতেত  িতিন  সাধারণভােব  ওয়াসী  রূেপ  পিরগিণত।

িবচারেকর  স্বীয়  জ্ঞােনর  িভত্িতেত  িবচােরর  রায়  প্রদান  করা  উিচত-এটাও  যথার্থ।  কারণ  সমস্ত  নীিতকথা  ও
অনুশাসন-বাক্য  জ্ঞান  দ্বারাই  প্রমািণত  হয়,অন্যিদেক  জ্ঞােনর  প্রমাণ  জ্ঞান  িনেজই।  অতএব,একজন  ন্যায়িনষ্ঠ
িবচারেকর যিদ সত্য সম্বন্েধ জ্ঞান থােক তা হেল তাঁর জন্য স্বীয় জ্ঞােনর িভত্িতেত রায় েদয়া কর্তব্য যােত
ন্যায়নীিতর  সােথ  রায়  েদয়ার  আেদশ  সম্বিলত  রােয়র  সােথ  তা  সামঞ্জস্যশীল  হয়।  প্রকৃতপক্েষ  তাঁর  সামেন
উপস্থািপত  সাক্ষ্য-প্রমাণ  যিদ  তাঁর  জ্ঞােনর  সােথ  সাংঘর্িষক  হয়  অথবা  অস্বীকৃিত  জ্ঞাপনকারী  ব্যক্িত
িবচারেকর জ্ঞােনর সােথ সাংঘর্িষক েকােনা বক্তব্েযর ওপর েজার িদেয় শপথ গ্রহণ কের,তখন িবচারেকর রায় প্রদান
েথেক  িবরত  থাকা  অথবা  উদাহরণস্বরূপ  মামলািট  অন্য  েকােনা  িবচারেকর  িনকট  হস্তান্তর  করা  উিচত।  তাঁর  জন্য

স্বীয় জ্ঞােনর সােথ সাংঘর্িষক রায় প্রদান করা ৈবধ নয়,এমনিক সাক্ষ্য-প্রমাণ বা শপথ যিদ গ্রহণেযাগ্যও হয়।

এ  ধরেনর  িবচারেকর  রায়  প্রত্যাখ্যান  করা  উিচত  নয়।  কারণ,েস  ক্েষত্ের  তা  মাসুম  ইমােমর  রায়  প্রত্যাখ্যােনর
সমতুল্য হেব,প্রকারান্তের যা মহান আল্লাহ্ তায়ালার রায় প্রত্যাখ্যান বেল পিরগিণত হয়। প্রকৃতপক্েষ তা কুফর
ও  বাস্তেব  িশর্েকর  সমতুল্য।  যিদও  আকােয়েদর  দৃষ্িটেত  তা  কুফর  নয়,েকননা  েকউ  ইসলােমর  েমৗিলক  আকীদাগুেলার

(উসূেল দীন) েকােনা একিট সরাসির অস্বীকার করেলই েকবল তােক আকােয়দ অনুসাের কােফর বলা যােব।

িবচারেকর জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আচরণিবিধ হচ্েছ রায় প্রদােনর ক্েষত্ের উৎেকােচর হাত েথেক িনেজেক রক্ষা
করা। কারণ,উৎেকাচ গ্রহণ হচ্েছ হারাম উপার্জন,ঈমান বর্িজত আচরণ ও সীমা লঙ্ঘন,আর েকারআন মজীেদ তা গ্রহণ করেত



: িনেষধ করা হেয়েছ। এরশাদ হেয়েছ

و لا أكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها إلى الحكّام لأكلوا فريقا من أموال الناّس بالإثم و أنتم تعلمون

আর েতামরা অৈবধভােব পরস্পেরর সম্পদ ভক্ষণ কেরা না এবং েজেনশুেন পােপর পন্থায় েলাকেদর সম্পেদর অংশিবেশষ“
(আত্মসাৎ করার উদ্েদশ্েয তা িবচারকেদর (ও শাসকেদর) িনকট েপশ কেরা না।” (সূরা বাকারাহ্ : ১৮৮

িবচারকেদরেক অযথার্থ রায় প্রদােন প্রেরািচত করার লক্ষ্েয তােদরেক উৎেকাচ প্রদান েথেক েকারআন মজীদ িনেষধ
কেরেছ। আয়ােত এ প্রসঙ্েগ ব্যবহৃত ‘তুদলূ’ ক্িরয়া পেদর মূল বা ক্িরয়ািবেশষ্য ‘ইদ্লা’ শব্েদর আিভধািনক অর্থ
হচ্েছ কূেপর তলেদশ েথেক পািন তুেল আনার উদ্েদশ্েয তােত বালিত নািমেয় েদয়া। এখােন লক্ষ্য করার িবষয় হেলা,এ
আয়ােত  এ  শব্দিট  ব্যবহােরর  উদ্েদশ্য  হচ্েছ  এটাই  বুঝােনা  েয,উৎেকাচ  হচ্েছ  একিট  বালিতর  ন্যায়  যা  িবচারেকর
েপেটর মধ্েয নািমেয় েদয়া হয় যার উদ্েদশ্য হচ্েছ িবচারেকর পাপপ্রবণ অন্তঃকরণ েথেক অযথার্থ রায় েবর কের আনা।

িবচারেকর  অন্তর  অবশ্যই  পিবত্র  হেত  হেব।  তাঁর  হৃদয়  অবশ্যই  কলঙ্কমুক্ত  হেত  হেব।  তা  হেল  তাঁর  অন্তঃকরণ
পার্িথব  ধন-সম্পেদর  িদেক  ঝুঁেক  পড়েব  না  এবং  চােপর  দ্বারা  প্রভািবত  হেব  না।  েকারআন  মজীেদর  িনম্েনাক্ত

:  আয়ােত  এ  দু’িট  েনিতবাচক  ৈবিশষ্ট্য  েথেক  েবঁেচ  থাকার  িনর্েদশ  েদয়া  হেয়েছ।  এরশাদ  হেয়েছ

فلا تخشوا الناّس و اخشون و لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا

েতামরা েলাকেদরেক ভয় কেরা না,বরং েকবল আমােকই ভয় কেরা,আর সামান্য মূল্েযর িবিনমেয় আমার আয়াতেক িবক্ির কেরা“
(না।” (সূরা মােয়দাহ্ : ৪৪

উপিরউক্ত আয়ােতর প্রথম অংেশ অন্যায় চােপর মুেখ ভয় েপেত িনেষধ করা হেয়েছ। দ্িবতীয় অংেশ অন্যায় েলাভ েথেক
িনেষধ  করা  হেয়েছ  েয  েলাভ  মানুেষর  আশা-আকাঙ্ক্ষা  ও  কামনা-বাসনারূপ  ৈবিশষ্ট্েযরই  িবকৃত  ও  অিনয়ন্ত্িরত
বিহঃপ্রকাশ।  েস  সােথ  এ  কথাও  স্মরণ  কিরেয়  েদয়া  হেয়েছ  েয,পার্িথব  ধন-সম্পেদর,এমনিক  েগাটা  পৃিথবীর  মূল্য
প্রকৃত িবচাের খুবই সামান্য। একজন অন্যায় িবচারকারী িবচারক যিদ একিট অন্যায় রায় প্রদােনর িবিনময় িহসােব
সমগ্র দুিনয়ােকও গ্রহণ কের থােক তথািপ েস কার্যত ‘সামান্য মূল্েযর’ িবিনমেয় আল্লাহর রায়েক িবক্ির কের িদল।
কারণ,যা  িকছু  স্বল্পস্থায়ী  ও  অপসৃয়মান  তা  পিরমােণ  যত  েবিশ  েদখা  যাক  না  েকেনা,কার্যত  তার  মূল্য  খুবই

সামান্য।

ইসলােম উৎেকাচেক হারাম করা হেয়েছ। তেব উৎেকাচ মােন েকবল আর্িথক উৎেকাচ নয়। বরং সুেযাগ-সুিবধািদও উৎেকােচর
অন্তর্ভুক্ত। এমনিক হেত পাের িবচােরর সােথ জিড়ত েকােনা পক্ষ িবচারেকর জন্য েকােনা িবেশষ কাজ সম্পাদন কের
িদল,অথবা তার প্রশংসা করল অথবা তার সম্মান ও মর্যাদােক অন্েযর কােছ তুেল ধরল। এরূপ কাজও উৎেকাচ রূেপ গণ্য
এবং তা হারাম। তাই এরূপ কােজর ক্েষত্ের উৎেকাচ সংক্রান্ত িবিধ-িবধান প্রেযাজ্য হেব।২ ‘মামলার পক্ষদ্বেয়র

আচরণিবিধ সংক্রান্ত আেলাচনায় আমরা েদখেত পাব েয,উৎেকাচ প্রদান ও গ্রহণ উভয়ই হারাম।

ইেতাপূর্েবকার আেলাচনা েথেকই সুস্পষ্ট েয,কােরা প্রিত দুর্বলতার কারেণই েহাক অথবা কােরা প্রিত িবরাগবশতঃই
েহাক,েকােনা  অন্যায়কারী  ব্যক্িতর  প্রিত  তথা  অন্যােয়র  অবলম্বনকারী  পক্েষর  প্রিত  আনুকূল্য  প্রদর্শন  েথেক



: িবচারকেক েবঁেচ থাকেত হেব। আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ কেরন

إناّ أنزلنا إليك الكاب بالحقّ لتحكم بن الناّس بما أراك الله و لا كن للخائنن خصيما

েহ  নবী!)  অবশ্যই  আিম  সত্য  সহকাের  আপনার  প্রিত  এ  িকতাব  নািযল  কেরিছ  যােত  আল্লাহ্  আপনােক  যা  প্রদর্শন)“
কেরেছন  তার  সাহায্েয  েলাকেদর  মধ্েয  িবচার-ফয়সালা  কেরন।  আর  আপিন  েখয়ানতকারীেদর  (অন্যায়কারীেদর)  সপক্েষ

(িবতর্ককারী হেবন না।” (সূরা িনসা : ১০৫

িবচারকেক  েখয়ানতকারীর  পক্ষাবলম্বন  ও  তােক  সমর্থন  করেত  িনেষধ  করা  হেয়েছ।  কারণ,েখয়ানতকারী  ব্যক্িত  েকবল
িনেজর  সােথই  প্রতারণা  কের।  তাই  মহান  আল্লাহ্  তােক  পছন্দ  কেরন  না।  অতএব,িবচারেকর  জন্য  এরূপ  ব্যক্িতেক
আনুকূল্য প্রদর্শন,তােক সমর্থন,িনর্যািতত ব্যক্িতেক িবতািড়ত করা ও িনপীড়েকর পক্ষাবলম্বন েথেক েবঁেচ থাকা

অপিরহার্য।

উপসংহার

ইসলামী  িবচারব্যবস্থার  লক্ষ্য  হচ্েছ,িবচারকেক  সর্েবাচ্চ  পর্যােয়র  িনরেপক্ষতার  অিধকারী  হেত
হেব,িবচারবুদ্িধ হেত উদ্ভূত জ্ঞান দ্বারা পিরচািলত হেত হেব। তার মধ্েয ঔদার্য এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-
বাসনার ওপর িনয়ন্ত্রণ থাকেত হেব; সাহসও থাকেত হেব। িবচারকার্যেক অন্যায়-অিবচার,অসারতা ও িমথ্যা েথেক মুক্ত

রাখা এবং কল্যাণ ও সুকৃিত িনশ্িচত করার স্বার্েথই তাঁেক এ সব ৈবিশষ্ট্েযর অিধকারী হেত হেব।

ন্যায়িবচার িনশ্িচত করার জন্য অপর একিট িনয়ম হচ্েছ িবচারক িবচারকার্য সম্পাদেনর ক্েষত্ের তাড়াহুড়া করেবন
না;  বরং  উত্তমরূেপ  তদন্ত  ও  পক্ষদ্বয়েক  েজরা  করার  পেরই  েকবল  িবচারকার্য  সম্পাদন  করেবন।  আল্লাহ্  তায়ালা

:েকারআন মজীেদ এ িবষয়িট উল্েলখ কেরেছন। এরশাদ হেয়েছ

إنّ هذا أخي له تسع و تسعون نعجة و لي نعجة واحدة فقال أكفلنها و عزنّي في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال
نعجك إلى نعاجه و إنّ كثر من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الّذن آمنوا و عملوا الصّالحات و قلل ما

هم و ظنّ داود أنمّا فناّه فاستغفر ربهّ و خرّ راكعا و أناب

ব্যক্িতদ্বেয়র একজন বলল:) েস আমার ভাই; তার িনরানব্বইিট দুম্বা আেছ,আর আমার (মাত্র) একিট দুম্বা আেছ,অথচ েস)“
বলেছ : ওিট আমােক িদেয় দাও; আর েস কথায় আমােক পরাভূত কেরেছ। েস (দাউদ) বলল : িনঃসন্েদেহ েস েতামার দুম্বািটেক
িনেজর দুম্বাগুেলার অন্তর্ভুক্ত করেত েচেয় েতামার প্রিত অিবচার কেরেছ। আর িনঃসন্েদেহ শরীকেদর অেনেকই এেক
অপেরর প্রিত অন্যায় কের থােক; েকবল যারা ঈমান েপাষণ কের ও সিঠক কাজ কের তারাই এর ব্যিতক্রম,আর তারা সংখ্যায়
কতই  না  কম!  আর  (এরপরই)  দাউদ  (যথার্থই)  ধারণা  করল  েয,আিম  তােক  পরীক্ষা  কেরিছ।  তাই  েস  তার  রেবর  িনকট  ক্ষমা

(প্রার্থনা করল এবং রুকু করল ও প্রত্যাবর্তন করল।” (সূরা সাদ : ২৩-২৪

এ  আয়াতদ্বেয়  এ  িদেকই  ইঙ্িগত  করা  হেয়েছ  েয,অপরাধীেক  শনাক্তকরণ  ও  অপরাধ  সংঘিটত  হেয়েছ  িকনা  তা  িনর্ণেয়র
ক্েষত্ের তাড়াহুড়া করা যােব না,যিদও েমাকাদ্দমার বাহ্িযক অবস্থাদৃষ্েট এরূপ কাজ যথাযথভােব করা হেয়েছ বেল

মেন হেত পাের।



এ প্রসঙ্েগ উল্েলখ্য েয,উক্ত আয়াতদ্বেয় েকাথাও হযরত দাউদ (আ.)-এর েকােনা আচরেণর সমােলাচনা করা হয় িন। বরং
: উপিরউক্ত আয়াতদ্বেয়র দুই আয়াত পূর্েবই আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর সম্বন্েধ উল্েলখ কেরেছন

و آتيناه الحكمة و فصل الخطاب

(আর আিম তােক প্রদান কেরিছলাম অকাট্য জ্ঞান ও িসদ্ধান্তকর বাচনক্ষমতা।” (সূরা সাদ : ২০“

: পূর্েবাদ্ধৃত ২৩ ও ২৪ নং আয়ােতর ধারাবািহকতায় আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ কেরন

يا داود إناّ جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بن الناّس بالحقّ

েহ দাউদ! িনঃসন্েদেহ আিম েতামােক ধরিণর বুেক (আমার) প্রিতিনিধ বািনেয়িছ,অতএব,সত্যতা সহকাের েলাকেদর মােঝ“
(িবচার-ফয়সালা কর।” (সূরা সাদ : ২৬

িনঃসন্েদেহ  একজন  নবী-আল্লাহ্  যাঁেক  ‘অকাট্য  জ্ঞান  ও  িসদ্ধান্তকর  বাচনক্ষমতা’  িদেয়েছন  এবং  যাঁেক  স্বীয়
প্রিতিনিধ বািনেয়েছন ও েলাকেদর মধ্েয ন্যায়পরায়ণতার সােথ িবচার-ফয়সালা করার িনর্েদশ িদেয়েছন,িতিন যথাযথ
তদন্ত সম্পাদেনর পূর্েব তাড়াহুড়া কের রায় প্রদান করেবন না। অতএব,এেত েকােনা সন্েদহ েনই েয,এখােন হযরত দাউদ
(আ.)-এর  েয  উল্েলখ  করা  হেয়েছ  তা  িছল  তাঁেক  এ  সম্বন্েধ  সেচতন  করার  উদ্েদশ্েয  একিট  সাজােনা  িবেরাধ  অর্থাৎ
তাঁেক  সেচতন  কের  েদয়া  হেয়েছ  েয,যথাযথ  তদন্েতর  পূর্েব  রায়  প্রদান  করা  উিচত  নয়।  অতএব,েয  েকােনা  িবচারেকর
জন্যই  এরূপ  ক্েষত্ের  রায়  প্রদােন  তাড়াহুড়া  করা  েথেক  িবরত  থাকা  অপিরহার্য  এবং  তাঁেক  অবশ্যই  মামলার  উভয়
পক্ষেক অিভন্ন দৃষ্িটেত েদখেত হেব এবং কথা ও আচরেণ উভেয়র মধ্েয সমতা বজায় রাখেত হেব। তাঁেক মেন রাখেত হেব
েয,তাঁর িজহ্বা দু’িট অগ্িনিশখার মাঝখােন অবস্থান করেছ এবং তাঁর িজহ্বা তাঁর হৃদেয়র েপছেন অবস্থান করেছ।
অতএব,তাঁর দৃষ্িটেত েকােনা িবষয় সিঠক হেল েকবল তখনই িতিন তা বলেবন,অন্যথায় তাঁেক কথা বলা েথেক িবরত থাকেত
হেব। একজন িবচারক যিদ ঐশী আচরণিবিধ অনুযায়ী আচরণ করেত না জােনন তা হেল তাঁর রােয়র েকােনা মূল্য েনই,এমনিক
তাঁর রায় যিদ সিঠকও হয়। কারণ,িবচারকার্য সম্পাদেনর ক্েষত্ের দু’িট িবষয় মেন রাখেত হেব। প্রথমত প্রকৃত বা
কার্যত  উত্তম  হওয়ার  িবষয়  মেন  রাখেত  হেব  অর্থাৎ  িবচােরর  রায়  সত্যিভত্িতক  ও  যথার্থ  হেত  হেব।  দ্িবতীয়ত  তা
উত্তম ব্যক্িতর পক্ষ েথেক হেত হেব অর্থাৎ িবচােরর রায় এমন ব্যক্িতর পক্ষ েথেক আসেত হেব যার হৃদয় ও আত্মা

পিবত্র ও ঈমােন পিরপূর্ণ এবং কােরা ভয় বা কােরা প্রিত প্রিতিহংসা েথেক মুক্ত।

িবচারকরা  চার  শ্েরণীর  :  এেদর  মধ্েয  িতন  শ্েরণী  েদাযেখ  যােব  ও  এক  শ্েরণী  েবেহশেত  যােবন।৩  এই  এক  শ্েরণী
হচ্েছন  তাঁরা  যাঁরা  সিঠক  রায়  প্রদান  কেরন  এবং  জােনন  েয,সিঠক  রায়  প্রদান  করেছন।

৪. মামলার পক্ষদ্বেয়র জন্য আচরণিবিধ

ওপেরর আেলাচনায় সুস্পষ্টভােব উল্িলিখত হেয়েছ েয,িবচােরর মানদণ্ড একমাত্র ঐশী ওহী এবং িবেরাধ িনষ্পত্িতর
তথা িবচােরর অিধকার েকবল এমন ব্যক্িতর িযিন ওহীর জ্ঞােন সুপণ্িডত,এেত ঈমানদার ও িবচারকার্য সম্পাদেনর জন্য
প্রেয়াজনীয়  গুণাবলীর  অিধকারী।  িবেরাধীয়  িবষয়  িনষ্পত্িতর  দািয়ত্ব  এমন  ব্যক্িতর  িনকটই  ন্যস্ত  করা
অপিরহার্য  এবং  এরূপ  ব্যক্িতর  পিরবর্েত  অন্য  েকােনা  ব্যক্িতর  ওপর  এ  দািয়ত্ব  ন্যস্ত  করা  মােন  সত্েযর  িদক



েথেক মুখ িফিরেয় িনেয় িমথ্যার িনকট গমন। এরূপ কাজ ‘পথভ্রষ্টতার দূরতম প্রান্েত’ গমন মাত্র। আল্লাহ্ তায়ালা
: এরশাদ কেরন

ألم تر إلى الّذن زعمون أنهّم آمنوا بما انُزل إليك و ما أنُزل من قبلك ُريدون أن يتحاكموا إلى الطاّغوت و قد أمُروا
أن يكفروا به و ُريد الشّيطان أن يُضلّهم ضلالا بعيدا

েহ নবী!) আপিন িক তােদর েদেখেছন যারা ধারণা কের েয,আপনার ওপর যা নািযল হেয়েছ এবং আপনার পূর্েব যা নািযল)“
হেয়েছ তােত তারা ঈমান েপাষণ কের,অথচ তারা (তােদর িবেরাধীয় িবষয়) ফয়সালার িবষয় তাগূেতর িনকট িনেয় েযেত চায়
যিদও  তােক  (তাগূতেক)  প্রত্যাখ্যােনর  জন্য  তারা  আিদষ্ট  হেয়েছ।  বস্তুত  শয়তান  তােদরেক  পথভ্রষ্ট  কের

(পথভ্রষ্টতার  দূরতম  প্রান্েত  িনেয়  েযেত  চায়।”  (সূরা  িনসা  :  ৬০

এটা েকােনা ঈমানদােরর কাজ নয় েয,যােক প্রত্যাখ্যােনর জন্য আল্লাহর পক্ষ েথেক আেদশ েদয়া হেয়েছ এমন ব্যক্িতর
িনকট িবচার প্রার্থনা করেব। অন্যিদেক েকােনা জােলম ব্যক্িতর (তাগূত) জন্য িবচারক েসেজ বসা েশাভা পায় না।
েকােনা  ব্যক্িত  যতক্ষণ  পর্যন্ত  না  রাসূলুল্লাহ্  (সা.)-েক  িবচারক  িহসােব  গ্রহণ  কের  এবং  েযেহতু  আল্লাহ্
তায়ালা তাঁেক ফয়সালাকারী িহসােব িনর্ধারণ কেরেছন েসেহতু তাঁেক ফয়সালাকারী মেনানীত কের,অন্যেদর সােথ স্বীয়
িবেরােধর ফয়সালার িবষয় তাঁর ওপর ন্যস্ত কের এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) েয ফয়সালা কের েদন তা তার অনুকূেলই েহাক
বা প্রিতকূেলই েহাক,তা েকােনারূপ আপত্িত বা অসন্তুষ্িট ব্যিতেরেকই েমেন েনয়,ততক্ষণ পর্যন্ত েস ঈমানদােরর
স্তের  উন্নীত  হেত  পারেব  না।  কারণ,একজন  ঈমানদার  হচ্েছ  েসই  ব্যক্িত  েয  তার  িবষয়ািদ  আল্লাহ্  তায়ালার  ওপর

: েসাপর্দ কের। আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ কেরন

فلا و ربكّ لا يُؤمنون حتى يُحكّموك فيما شجر بينهم ثمّ لا يجدوا في أنفسهم حرجا ممّا قضيت و يُسلّموا تسليما

কখেনাই নয়,(েহ রাসূল!) আপনার রেবর শপথ,তারা ঈমানদার নয় যতক্ষণ না তারা তােদর মধ্যকার পারস্পিরক িবেরাধীয়“
িবষেয়  আপনােক  িবচারক  িনেয়াগ  কের,অতঃপর  আপিন  েয  ফয়সালা  কের  েদন  তােত  তােদর  অন্তের  েকােনারূপ  অসন্তুষ্িট

(প্রাপ্ত হয় না; বরং (আপনার ফয়সালার িনকট) পুেরাপুির আত্মসমর্পণ কের।” (সূরা িনসা : ৬৫

উপিরউক্ত  আয়ােত  িবেরাধীয়  িবষেয়  িবেরােধ  িলপ্ত  পক্ষদ্বেয়র  কর্তব্য  সম্বন্েধ  সুস্পষ্ট  ভাষায়  উল্েলখ  করা
হেয়েছ এবং তােদরেক তােদর িবেরাধীয় িবষয় রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর িনকট িনেয় যাবার ও অন্য কােরা কােছ না েনয়ার
িনর্েদশ েদয়া হেয়েছ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) েয ফয়সালা কের েদন েস ফয়সালার িনকট পিরপূর্ণভােব আত্মসমর্পণ
করার  জন্য  িনর্েদশ  েদয়া  হেয়েছ।  কারণ,ঈমান  হচ্েছ  প্রশান্তিচত্ততা  এবং  শরীর  ও  অন্তঃকরণ  (িচন্তা-েচতনা  ও

কর্ম) সহকাের আত্মসমর্পণ ব্যিতেরেক তা অর্জন করা সম্ভব নয়।

েকােনা ব্যক্িত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূেলর ফয়সালা পছন্দ না করেল তার েস আচরণেক েকারআন মজীেদ ‘জুলুম’ (অন্যায়)
িহসােব আখ্যািয়ত করা হেয়েছ এবং বলা হেয়েছ েয,সংশ্িলষ্ট ব্যক্িত সত্েযর ওপের না থাকার কারেণই এরূপ আচরণ কের
থােক। অন্যিদেক যােক তার ও তার প্রিতপক্েষর মধ্েয িবচার ফয়সালার জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূেলর িদেক আহ্বান
করা হেল েস তােত সাড়া েদয় ও কৃত ফয়সালা েমেন েনয় তােক ‘সফলকাম’ বেল অিভিহত করা হেয়েছ। আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ

: কেরন



و إذا دعوا إلى الله و رسوله ليحكم بينهم إذا فرق منهم معرضون و إن يكن لهم الحقّ يأتوا إليه مذعنن أ في
قلوبهم مرض أم ارابوا أم يخافون أن يحيف الله علهم و رسوله بل أولئك هم الظاّلمون

যখন তােদর মধ্েয ফয়সালা কের েদয়ার জন্য তােদরেক আল্লাহ্ ও তার রাসূেলর িদেক ডাকা হয় তখন তােদর মধ্যকার“
একিট অংশ পৃষ্ঠ প্রদর্শন কের (বা পাশ কািটেয় যায়)। আর সত্য যিদ তােদর অনুকূেল হয়,তা হেল তারা িবনীতভােব তাঁর
িনকট আগমন কের। তােদর অন্তের িক ব্যািধ আেছ,নািক তারা েধাঁকায় পেড়েছ,নািক তারা ভয় করেছ েয,আল্লাহ্ ও রাসূল

(তােদর প্রিত অিবচার করেবন? বরং তারা হচ্েছ জােলম।” (সূরা নূর : ৪৮-৫০

এখােন  এ  িদেকই  ইঙ্িগত  করা  হেয়েছ  েয,রাসূলুল্লাহ্  (সা.)-এর  ফয়সালা  েথেক  মুখ  িফিরেয়  েনয়ার  কারণ  হচ্েছ
:  সংশ্িলষ্ট  ব্যক্িতেদর  অন্যায়-অিবচার।  আল্লাহ্  তায়ালা  আেরা  এরশাদ  কেরন

إنمّا كان قول المؤمنن إذا دعوا إلى الله و رسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا و أطعنا و أولئك هم المفلحون

তােদর মধ্েয িবচার-ফয়সালা করার জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূেলর িদেক আহ্বান করা হেল িনঃসন্েদেহ মুিমনেদর কথা“
(হয় এই েয,তারা বেল : আমরা শুনলাম ও েমেন িনলাম। আর এরাই হচ্েছ সফলকাম।” (সূরা নূর : ৫১

এখােন এ িদেকই ইঙ্িগত করা হেয়েছ েয,আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূেলর িনকট আত্মসমর্পেণর মধ্েযই প্রকৃত সাফল্য িনিহত
রেয়েছ।  এর  মােন  হচ্েছ  ঈমানদার  ব্যক্িত  আল্লাহ্  ও  রাসূেলর  আনুগত্েযর  অঙ্গীকার  কের  এবং  আনুগত্েযর  দাবী
হচ্েছ,েস িনেজেক স্বীয় ধন-সম্পদ ও পিরবার-পিরজনেক আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূেলর িনকট িবক্ির কের েদেব। এভােব েস
িনেজর এবং তার অধীন েকােনা িকছুর মািলক থােক না। কারণ,েস তার সবিকছুই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূেলর িনকট িবক্ির
কের  িদেয়েছ।  অতঃপর  িনেজর  ব্যাপাের  স্বাধীনভােব  িকছু  করার  আর  তার  অিধকার  েনই;  বরং  েস  যা  িকছুই  করেব  তা

: আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূেলর অনুেমাদেনর িভত্িতেত করেব। তাই আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ কেরন

و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضى الله و رسوله أمرا أن يكون لهم الخرة من أمرهم و من يعص الله و رسوله
فقد ضلّ ضلالا بعيدا

এটা েকােনা মুিমন পুরুষ বা মুিমনা নারীর কাজ নয় েয,আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যখন েকােনা ব্যাপাের ফয়সালা কের“
েদেবন  তারপরও  তারা  তােদর  িবষয়ািদর  ব্যাপাের  িনেজরা  ফয়সালার  অিধকারী  হেব  (িনেজরা  ফয়সালা  করেব)।  আর  েয

(ব্যক্িত  আল্লাহ্  ও  তাঁর  রাসূেলর  অবাধ্যতা  কেরেছ,েস  স্পষ্টতই  পথভ্রষ্ট  হেয়েছ।”  (সূরা  আহযাব  :  ৩৬

েযেহতু  ঈমানদার  ব্যক্িতর  জন্য  আল্লাহ্  ও  তাঁর  রাসূেলর  িনকট  িবচার  প্রার্থনা  করা  বাধ্যতামূলক,েসেহতু  এ
ক্েষত্ের  তার  িনেজর  পছন্দ  অনুযায়ী  ফয়সালা  করার  েকােনা  অবকাশ  েনই।  অনুরূপভােব  আল্লাহ্  ও  রাসূেলর  ফয়সালা
তার িবরুদ্েধ হেলও তা েমেন েনয়া তার জন্য অপিরহার্য; এ ক্েষত্ের তার জন্য িনজস্ব িসদ্ধান্েতর অবকাশ েনই।
আল্লাহ্ ও রাসূেলর ফয়সালার িনকট আত্মসমর্পণ না করা মােন তাঁেদর অবাধ্য হওয়া ও সিঠক পথ েথেক িবচ্যুত হওয়া।
মূলত সত্েযর িভত্িতেত েলাকেদর মধ্েয ফয়সালা কের েদয়ার দািয়ত্ব সহকােরই আল্লাহ্ তায়ালা িকতাবসহ রাসূলেক
পািঠেয়েছন।  তাই  ব্যক্িতর  জন্য  রাসূেলর  ফয়সালা  েমেন  চলা  বাধ্যতামূলক  যিদও  তা  তার  িনেজর  ও  তার  পিরবােরর
িবপক্েষ হয়। এভােব িবেরাধীয় িবষয় তাঁর িনকট েসাপর্দ করা ও তাঁর রায় েমেন েনয়া উভয়ই বাধ্যতামূলক। অন্যথায়



েলাকেদর মধ্েয সত্েযর িভত্িতেত িবচার করা রাসূেলর জন্য বাধ্যতামূলক হেতা না এবং েলাকেদর জন্যও তাঁর িনকট
িবচার  প্রার্থনা  অপিরহার্য  হেতা  না  ও  তােদর  িনেজেদর  পরস্পেরর  মধ্েয  ফয়সালা  করা  েথেক  িবরত  থাকা

বাধ্যতামূলক  হেতা  না।

স্মর্তব্য  েয,প্রথমত  মেন  রাখা  প্রেয়াজন  িবচার্য  িবষয়  িনেয়  তাগূেতর  িনকট  যাওয়া  মােন  আল্লাহ্  ও  রাসূেলর
অবাধ্যতা এবং তার রােয়র িভত্িতেত েকােনা সম্পদ গ্রহণ করা নাজােয়য,এমনিক প্রাপ্ত সম্পদ যিদ মূলত তারই হেয়
থােক  তবুও।  এ  হচ্েছ  িবেশষ  েকােনা  সম্পদ  ও  দ্রব্য  সংক্রান্ত  িসদ্ধান্ত।  তেব  ঋেণর  ক্েষত্ের  এই  একই  রায়
প্রেযাজ্য  হেব  িকনা  েস  ব্যাপাের  িবতর্ক  আেছ।  এ  ব্যাপাের  িবস্তািরত  িবধান  িফকােহর  িকতাবসমূেহ  বর্িণত

হেয়েছ।

দ্িবতীয়ত িবচারকার্য মােন শুধু িবেরােধর িনষ্পত্িত করা;  ঘটনাবলী িবকৃত আকাের উপস্থাপন করা হেয় থাকেল েস
ক্েষত্ের িবচারক দায়ী নন। েকউ যিদ েকােনা িমথ্যা দাবী েপশ কের এবং অন্য েকউ িমথ্যা সাক্ষ্য িদেয় তা সমর্থন
কের  অথবা  সত্যেক  অস্বীকার  কের  িমথ্যা  কসম  খায়,আর  তা  িবচারেকর  িনকট  েগাপন  থােক,েস  ক্েষত্ের  িবচারক
স্বাভািবকভােবই িমথ্যা সাক্ষ্য ও কসমেক সত্য মেন কের প্রকৃত অবস্থার িবপরীেত রায় েদেবন। এমতাবস্থায় যােদর
এ িবষেয় জানা আেছ তােদর জন্য এ ধরেনর িমথ্যাচাের রুেখ দাঁড়ােনা অপিরহার্য। কারণ,এ হচ্েছ জাহান্নােমর টুকরা

স্বরূপ। এতৎসংক্রান্ত িবস্তািরত িববরণ িফকােহর িকতাবসমূেহ িবদ্যমান।

৫. সাক্ষীেদর আচরণিবিধ

িবচারক যখন িবচারকার্য সম্পাদন ও রায় প্রদান কেরন তখন তার একিট িবেশষ িভত্িত থােক। এ িভত্িত যিদ শক্িতশালী
হয়  তা  হেল  তাঁর  রায়  হেব  সিঠক  এবং  বাস্তবতার  সােথ  সঙ্গিতশীল।  এ  কারেণ  িবচারেকর  মেতাই  সাক্ষীেক  ঘটনা
সম্বন্েধ ভােলাভােব অবগত থাকেত হেব ও ন্যায়পরায়ণ হেত হেব। িবচারক ও সাক্ষীর মধ্েয পার্থক্য এই েয,িবচারকেক
ঐশী  আইন-কানুন  সম্বন্েধ  ভােলাভােব  অবগত  থাকেত  হেব,অন্যিদেক  সাক্ষীেক  তার  প্রত্যক্ষকৃত  ঘটনা  সম্বন্েধ
ভােলাভােব  অবগত  থাকেত  হেব।  সাক্ষী  হবার  জন্য  অবশ্যই  দু’িট  শর্ত  পূরণ  করেত  হেব।  প্রথমত  তােক  ঘটনাস্থেল
উপস্িথত  থাকেত  হেব  ও  ঘটনািট  প্রত্যক্ষ  করেত  হেব,দ্িবতীয়ত  তােক  সাক্ষ্য  প্রদােনর  জন্য  িবচারেকর  সামেন
উপস্িথত হেত হেব (সূরা বাকারাহ্ : ২৮২)। েস সাক্ষ্যদােনর সময় েকােনা সত্যেক পিরবর্তন বা লুকােত করেত পারেব
না। কারণ,‘েয ব্যক্িত তা েগাপন কের তার অন্তর পাপক্িলষ্ট; আর েতামরা যা-ই কর না েকেনা,আল্লাহ্ েস সম্বন্েধ

: অবিহত’ (সূরা বাকারাহ্ : ২৮) আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ কেরন

يا أّها الّذن آمنوا كونوا قوامن بالقسط شهداء لله و لو على أنفسكم أو الوالدن و الأقربن إن يكن غنيّا أو فقرا
فالله أولى بهما فلا تبّعوا الهوى أن تعدلوا و إن لوا أو تعُرضوا فإنّ الله كان بما تعملون خبرا

েহ ঈমানদারগণ!  ন্যায়েক আশ্রয় কের আল্লাহর জন্য সাক্ষী িহসােব দণ্ডায়মান হেয় যাও এমনিক যিদ তা েতামােদর“
িনেজেদর  অথবা  িপতা-মাতা  ও  ঘিনষ্ঠ  জনেদর  িবরুদ্েধও  হয়;  েস  ব্যক্িত  ধনীই  েহাক  বা  গরীব  েহাক  তােদর  উভেয়র
(িবেরােধ িলপ্ত পক্ষদ্বেয়র) জন্য আল্লাহ্ই অিধকতর ঘিনষ্ঠ। অতএব,ভারসাম্য ও ন্যায়নীিত বজায় রাখার ব্যাপাের
েতামরা প্রবৃত্িতর অনুসরণ কেরা না। আর েতামরা যিদ ঘুিরেয়-েপঁিচেয় কথা বল বা পাশ কািটেয় যাও,তা হেল (েজেন

(রাখ) েতামরা যা িকছু করছ অবশ্যই আল্লাহ্ েস সম্বন্েধ অবিহত।” (সূরা িনসা : ১৩৫



এ আয়ােতর মূল কথা হচ্েছ,সাক্ষ্যদােনর ক্েষত্ের ব্যক্িতগত,েগাষ্ঠীগত বা অর্থৈনিতক িবেবচনার েকােনা ভূিমকা
থাকেত পারেব না,এমনিক ব্যক্িতর িনেজর প্রিত বা িপতা-মাতার প্রিত বা আত্মীয়-স্বজেনর প্রিত ভােলাবাসাও েযন
সাক্ষ্যেক  প্রভািবত  না  কের।  অনুরূপভােব  অর্থৈনিতক  িবেবচনা,েযমন  কােরা  ধনী  হওয়া  বা  দিরদ্র্যতার  িবেবচনা
েযন সাক্ষ্য প্রদানেক এবং সাক্ষ্য প্রদােনর ধরনেক প্রভািবত না কের বা ব্যক্িতেক সাক্ষ্য প্রদান েথেক িবরত
না রােখ। কারণ,আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর বান্দােদর েয েকােনা কর্ম ও সাক্ষ্যদান সম্বন্েধ ওয়ািকবহাল আেছন। েয
ব্যক্িত এ সত্যিট জােন েস অবশ্যই িনেজেক ভুলভ্রান্িত ও পরকালীন লাঞ্ছনা েথেক রক্ষা কের। এ আয়াত েথেক এও
প্রমািণত হয় েয,িবচােরর সােথ জিড়ত েকােনা পক্েষর সােথ আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকা কােরা সাক্ষ্য গ্রহেণর পেথ
বাধা হেত পাের না,এমনিক তা যিদ িপতার িবরুদ্েধ সন্তােনর সাক্ষ্যও হয়। এ ব্যাপাের িবস্তািরত িববরণ িফকােহর

িকতাবসমূেহ বর্িণত হেয়েছ।

৬. আহেল িকতােবর মধ্েয িবচােরর জন্য আচরণিবিধ

িবচারকার্েযর ক্েষত্ের উভয় পক্ষই মুসিলম বা ইহুদী বা খ্িরস্টান হেত পাের অথবা দু’জন দু’ধর্েমর অনুসারী হেত
পাের।  যিদ  উভয়  পক্ষই  মুসলমান  হয়,েস  ক্েষত্ের  িবচারক  েকবল  ইসলামী  আইন  অনুযায়ী  িবচার  করেবন।  অন্যিদেক
পক্ষদ্বয়  যিদ  ইহুদী  বা  খ্িরস্টান  হয়  তা  হেল  িবচারক  চাইেল  ইসলামী  আইন  অনুযায়ী  িবচার  করেত  পােরন  অথবা
তােদরেক  তােদর  িনজস্ব  ধর্মীয়  সম্প্রদােয়র  জন্য  গিঠত  িবেশষ  আদালেত  পাঠােত  পােরন  যােত  তােদর  িনজস্ব  আইন

: অনুযায়ী তােদর িবেরােধর ফয়সালা করা হয়। আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ কেরন

فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم و إن تعُرض عنهم فلن يضُروّك شيئا و إن حكمت فاحكم بينهم بالقسط
إنّ الله يُحبّ المقسطن

অতঃপর তারা যিদ আপনার িনকট আেস তা হেল তােদর মধ্েয িবচার-ফয়সালা কের িদন অথবা তােদর িদক েথেক মুখ িফিরেয়“
িনন  (িবচার  করার  িবষয়িট  এিড়েয়  যান),আর  আপিন  যিদ  তােদর  িদক  েথেক  মুখ  িফিরেয়  েনন,েস  ক্েষত্ের  তারা  আপনার
েকােনাই  ক্ষিত  করেত  পারেব  না।  আর  আপিন  যিদ  িবচার  কেরন,তা  হেল  ন্যায়নীিতর  িভত্িতেত  তােদর  মধ্েয  ফয়সালা

(করুন। অবশ্যই আল্লাহ্ ন্যায়নীিত অনুসরণকারীেদরেক ভােলাবােসন।” (সূরা মােয়দাহ্ : ৪২

এ আয়ােত সুস্পষ্ট ভাষায় িবচারকেক দু’িট িবকল্েপর েয েকােনা একিটেক েবেছ েনয়ার স্বাধীনতা েদয়া হেয়েছ। আর
তােদর মধ্েয ইসলাম অনুযায়ী িবচােরর িনর্েদশ সম্বিলত অন্য েকােনা আয়ােতর আিভধািনক বা  বাহ্িযক তাৎপর্েযর
সােথ  এর  েকােনারূপ  সাংঘর্িষকতা  েনই।  কারণ,দু’িট  িবকল্েপর  একিট  েবেছ  েনয়ার  স্বাধীনতাও  ইসলােমর  অন্যতম
িবধান। অতএব,এরূপ মেন করার কারণ েনই েয,উক্ত আয়ােতর হুকুম িনম্েনাক্ত আয়াত দ্বারা রিহত হেয় েগেছ যােত এরশাদ

হেয়েছ

فاحكم بينهم بما أنزل الله و لا تبّع أهواءهم

অতএব,আল্লাহ্  যা  নািযল  কেরেছন  তদনুযায়ী  তােদর  মধ্েয  িবচার  করুন  এবং  তােদর  প্রবৃত্িতর  কামনা-বাসনার“
(অনুসরণ  করেবন  না।”  (সূরা  মােয়দাহ্  :  ৪৮



এখােন  দু’িট  িবকল্েপর  একিট  েবেছ  েনয়া  এবং  ইসলাম  অনুযায়ী  িবচার  করার  িনর্েদশ  সম্বিলত  আয়াতদ্বেয়র  মধ্েয
েকােনারূপ সাংঘর্িষকতা েনই। কারণ,েবেছ েনয়ার ইখিতয়ারও আল্লাহ্ তায়ালার নািযলকৃত িবধানসমূেহর অন্যতম। এর
িবস্তািরত ব্যাখ্যা অনুযায়ী িবচােরর পক্ষদ্বয় িভন্ন িভন্ন ধর্মীয় সম্প্রদােয়র হেল একজন মুসিলম িবচারেকর

: জন্য তােদর আইন অনুযায়ী তােদর মধ্েয িবচার-ফয়সালা করা জােয়য আেছ। েযমন হযরত আলী (আ.) বেলন

لو ُنيت لي الوسادة لحكمت بن أهل الإنجل إنجل

”আমার এ গদী যিদ গুিটেয় েনয়া হেতা,তা হেল আিম ইঞ্িজেলর অনুসারীেদর মধ্েয ইঞ্িজেলর িভত্িতেত িবচার করতাম।“

এ িবষেয় িবস্তািরত িববরণ িফকােহর গ্রন্েথ িবদ্যমান।

অবশ্য আমােদর ইমামী ফকীহ্গেণর মধ্েয েকউ েকউ৪ পক্ষদ্বেয়র মধ্েয ইসলামী িবধান অনুযায়ী িবচার-ফয়সালার পক্েষ
মত িদেয়েছন। কারণ,তাঁেদর মেত,অন্যথায় িফতনার (িবশৃঙ্খলার) সৃষ্িট হেত পাের। আমােদর মহান িশক্ষক হযরত ইমাম
েখােমইনী  (রহ.)  অিভমত  ব্যক্ত  কেরেছন  েয,েকােনা  িযম্মী  (ইসলামী  রাষ্ট্েরর  আনুগত্যকারী  অমুসিলম  নাগিরক)
পুরুষ ও  নারী ব্যিভচার করেল বা দু’জন িযম্মী সমকািমতার অপরাধ সংঘিটত করেল তােদর ব্যাপাের ইসলামী শাস্িত

কার্যকর করেত হেব।৫

ব্যিতক্রমধর্মী িবচার িবভাগীয় রায়

১. িফকাহ্শাস্ত্ের বলা হেয়েছ েয,িবচারকার্েযর জন্য সুিনর্িদষ্ট মানদণ্ড রেয়েছ,িবচারক যা লঙ্ঘন করেত পােরন
না। এর মধ্েয রেয়েছ সাক্ষ্য বা কসম,দুর্বল বা অসম্পূর্ণ সাক্ষ্েযর জন্য (েযমন সমকািমতা প্রমােণর ক্েষত্ের)
শপথ,িবচারেকর জ্ঞান অথবা স্বীকােরাক্িত। এগুেলা লঙ্ঘন কের িবচারক ইিতবাচক বা েনিতবাচক রায় িদেত পােরন না।

অিধকােরর সংঘােতর ক্েষত্ের িবচারক লটারীর আশ্রয় িনেত পােরন। এ লটারীর মাধ্যেম সিঠক রায় প্রদান করা সম্ভব
নয়,বরং  এর  উদ্েদশ্য  হচ্েছ  সন্েদহজনক  ক্েষত্ের  সমাধান  উদ্ভাবন  (অগ্রািধকার  উদ্ভাবন)।  িফকাহ্শাস্ত্ের  এ
ব্যাপাের িবস্তািরত িববরণ েদয়া হেয়েছ। এ প্রসঙ্েগ উল্িলিখত হেয়েছ েয,লটারীর মাধ্যেম অগ্রািধকার উদ্ভাবেনর

: িভত্িত েকারআন মজীেদই িনিহত রেয়েছ। এখােন তার উল্েলখ করা েযেত পাের। আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ কেরন

و ما كنت لدهم إذ يُلقون أقلامهم أّهم يكفل مريم و ما كنت لدهم إذ يختصمون

েহ নবী!) মারইয়ােমর দািয়ত্ব েক েনেব এ প্রশ্েনর ফয়সালার জন্য তারা যখন তােদর কলমগুেলা িনক্েষপ করিছল তখন)“
আপিন  তােদর  সামেন  (উপস্িথত)  িছেলন  না,আর  তারা  যখন  তর্ক-িবতর্ক  করিছল  তখেনা  আপিন  তােদর  সামেন  িছেলন  না।”

((সূরা আেল ইমরান : ৪৪

: আেরা এরশাদ হেয়েছ

فساهم فكان من المدحضن

অতঃপর েস (ইউনূস) (ভাগ্যপরীক্ষায়) অংশীদার হেলা,আর েস িছল কম্িপতপদ ব্যক্িতেদর (অপরাধী পিরগিণত হেয় সাগের“



(িনক্িষপ্তেদর) অন্যতম।” (সূরা আস সাফ্ফাত : ১৪১

এই েশেষাক্ত আয়ােতর মােন হচ্েছ,ভাগ্যপরীক্ষায় হযরত ইউনূস (আ.)  েহের যান এবং এ কারেণ তাঁেক সাগের িনক্েষপ
করা  হয়  যার  ফেল  িতিম  তাঁেক  গ্রাস  কের  েনয়।  এ  ঘটনার  সােথ  িবচারকার্েযর  প্রত্যক্ষ  সম্পর্ক  েনই;  কারণ,এর
দ্বারা কাউেক অপরাধী প্রমাণ করা যায় না,বরং এ হচ্েছ অিনবার্য ক্েষত্ের েবেছ েনয়ার একিট দৃষ্টান্ত মাত্র।
এতদসত্ত্েবও  িবচারকার্েযর  সােথ  এর  এক  ধরেনর  সম্পর্ক  আেছ।  তাই  এখােন  তা  উল্েলখ  করা  বাঞ্ছনীয়  মেন  কেরিছ।
(অর্থাৎ েযখােন দুই বা তেতািধক ব্যক্িতর অিধকার সমান অথচ েকােনা িকছু েকবল একজনেকই েদয়া হেব অথবা তােদর
(মধ্য েথেক কমপক্েষ একজেনর ত্যাগ স্বীকার বা আত্মত্যাগ অপিরহার্য েসখােন এ ধরেনর লটারী ছাড়া গত্যন্তর েনই।

িবচারকার্য প্রসঙ্েগ হযরত দাউদ (আ.) ও হযরত সুলাইমান (আ.) কর্তৃক ‘দুম্বার দ্বারা ফসল নষ্েটর ঘটনায়’ (সূরা
আম্িবয়া  :  ৭৮)  দু’ধরেনর  রায়  প্রদােনর  কথা  স্মরেণ  আসেত  পাের।  অেনেক  তাঁেদর  রােয়র  পার্থক্যেক  ইজিতহাদী
পার্থক্য  বেল  অিভিহত  করেত  চান।  আবার  অেনেক  মেন  কেরন  েয,হযরত  দাউদ  (আ.)-এর  রায়  িছল  িনজস্ব  িবচার-
িবেবচনাপ্রসূত এবং হযরত সুলাইমান (আ.)-এর রায় িছল আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ েথেক নািযলকৃত ওহীর ওপর িভত্িতশীল

যা দাউদ (আ.)-এর রায়েক বািতল কের েদয়।

িকন্তু  আমার  মেত,ঐশী  িবচারব্যবস্থায়  একজন  নবীর  জন্য  ব্যক্িতগত  িবচার-িবেবচনা  ও  িচন্তাগেবষণার  িভত্িতেত
ইজিতহাদ করার েকােনা অবকাশ েনই। তাছাড়া এ ঘটনা প্রসঙ্েগ আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ কেরেছন : ففهّمناهــا ســليمان

(অতঃপর তা সুলাইমানেক বুিঝেয় িদলাম।” (সূরা আম্িবয়া : ৭৯“

এ  েথেক  েবাঝা  যায়  েয,হযরত  সুলাইমানেক  ওহীর  মাধ্যেম  িবষয়িট  বুিঝেয়  েদয়া  হেয়িছল।  অন্যিদেক  হযরত  দাউদেকও
অকাট্য জ্ঞান বা িনর্ভুল িবচারক্ষমতা ও িসদ্ধান্তকর বাচনক্ষমতা েদয়া হেয়িছল (সূরা সাদ : ২০)। এর ব্যাখ্যায়
বলা হেয়েছ েয,িসদ্ধান্তকর বাচনক্ষমতা’ (ফাসলুল েখতাব) এর মােন হচ্েছ,অিভেযাগকারীর দািয়ত্ব সাক্ষ্য-প্রমাণ
হািযর করা এবং িববাদী অপরাধ অস্বীকার করেল তােক কসম েখেত হেব। আর হযরত দাউদ (আ.) ও হযরত সুলাইমান (আ.) উভেয়র

রায়ই সিঠক িছল যিদও হযরত সুলাইমান (আ.)-এর রায় িববদমান পক্ষদ্বেয়র উভেয়র জন্যই সুিবধাজনক িছল।৬

পাদটীকা

১. মূল প্রবন্ধিট সর্বপ্রথম আরবী ভাষায় েতহরােনর সােজমােন তাবলীগােত ইসলামী (ইসলামী প্রচার সংস্থা) েথেক
প্রকািশত  আরবী  সামিয়কী  ‘আত  তাওহীদ’-এর  চতুর্দশ  সংখ্যায়  (৩য়  বর্ষ,জমািদউল  আউয়াল-জমািদউস্  সানী,১৪০৫)
প্রকািশত হয় (পৃ. ৪৪-৫৫)। উক্ত প্রবন্েধর ইংেরিজ অনুবাদ একই সংস্থার ইংেরিজ সামিয়কী Al-Tawhid -এর নবম
বর্ষ  প্রথম  সংখ্যায়  (আগস্ট-অক্েটাবর,১৯৯১)  প্রকািশত  হয়।  বক্ষ্যমান  বাংলা  অনুবাদ  উক্ত  ইংেরিজ  অনুবাদ
অবলম্বেন  করা  হেয়েছ।  উল্েলখ্য  েয,েলখক  হযরত  আয়াতুল্লাহ্  আবদুল্লাহ্  জাওয়াদী  আমুলী  বর্তমান  ইরােনর  (এবং
িবশ্েবর)  অন্যতম  শ্েরষ্ঠ  পণ্িডত,দার্শিনক  ও  মুজতািহদ  আেলম।  আেরা  স্মর্তব্য  েয,হযরত  ইমাম  েখােমইনী  (রহ.)
তৎকালীন েসািভেয়ত ইউিনয়েনর সর্বেশষ প্েরিসেডন্ট িমখাইল গর্বােচেভর িনকট ইসলােমর দাওয়াত সম্বিলত েয পত্র
পািঠেয়িছেলন  েস  পত্রসহ  প্েরিরত  িতন  সদস্েযর  প্রিতিনিধ  দেলর  েনতা  িহসােব  আয়াতুল্লাহ্  জাওয়াদী  আমুলীেক

মেনানীত  কেরিছেলন।



২. আল্লামা তাবাতাবাঈ : আল উরওয়াতুল উসকা,পৃ. ৩।

৩. ওয়াসােয়লুশ িশয়া,চতুর্থ অধ্যায়,িবচারেকর গুণাবলী।

৪. আস সুয়ূরী : কানযুল ইরফান,২য় খণ্ড,পৃ. ৩৭৮।

৫. তাহ্রীরুল ওয়াসীলাহ্,২য় খণ্ড,পৃ. ৪৬৪,৪৭০,৫০৫ ও ৫০৭।

৬. েকারআন মজীেদ এতদসংশ্িলষ্ট ঘটনার িবস্তািরত িববরণ েদয়া হয় িন। অন্যান্য সূত্েরর বর্ণনা অনুযায়ী িকছু
েলােকর  দুম্বা  এক  ব্যক্িতর  সব্িজ  ক্েষেতর  ক্ষিতসাধন  করেল  হযরত  দাউদ  (আ.)-এর  িনকট  িবচার  চাওয়া  হয়।  িতিন
সব্িজ ক্েষেতর ক্ষিতর পিরমাণ মূল্যায়ন কের দুম্বাগুেলার মূল্েযর সমান েদখেত পান এবং দুম্বাগুেলা সব্িজ
ক্েষেতর মািলকেক েদয়ার িনর্েদশ েদন। এ রায় েয সিঠক িছল তােত সন্েদহ েনই। িকন্তু সুলাইমান (আ.) এ ব্যাপাের
িভন্ন মত প্রকাশ করার অনুমিত চাইেল দাউদ (আ.) অনুমিত েদন। আল্লাহ্ প্রদত্ত িবেশষ জ্ঞােনর বেদৗলেত িতিন রায়
েদন  েয,দুম্বার  মািলকরা  সব্িজ  ক্েষেতর  পিরচর্যা  কের  পূর্বাবস্থায়  িফিরেয়  আনেব  এবং  ততিদন  দুম্বাগুেলা
ক্েষেতর  মািলেকর  কােছ  থাকেব;  েস  ওগুেলার  যত্নেনেব  এবং  দুধ  ও  পশম  েভাগ  করেব।  অতঃপর  সব্িজ  ক্েষত  ও  দুম্বা
সংশ্িলষ্ট  মািলকেদরেক  িফিরেয়  েদয়া  হেব।  এ  ফয়সালা  উভেয়র  জন্য,িবেশষ  কের  দুম্বা  মািলকেদর  জন্য  কল্যাণকর

িছল।-অনুবাদক

 


